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প্রভৃতি প্রণেতা 


আঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ঞ বিএল্‌, 
প্রণীত। 


ডী বা ডিল 
| প্রথম সংহরণ ] 


কলিকাতা 
সন ১৯৩৯ সাল । 


মূল্য ১২ এক টাকা মা, 


প্রকাশক 
পি ২৭ নং কখুলিঃটেল। লেন 
“অশান্িকুটীনল হইছে 
গ্রশ্থকার কক প্রন্তাণিত: 


প্রপ্সিস্থান 


€- ূ 
অ-শান্তিকুটীর 


লিয়াটোল! লেন, 


হধোলা, কলিকাতা । 


নি 
পি ত্৭, টা 
পোষ্ট 


প্রণ্টান-_দবীটুলাল চক্র দত, 

'এসিথি্ প্রিন্টিৎ ওয়াং 

৩২১ সং অপার চিৎপুর রোড 
কলিকাতা । 


ভূমিকা | | ৮ ২৫ 3৫ ) ২ এন ঢ্ছ নি 3১৪ 


প্রায় বিশ বংসর পূর্বে শ্রবুক্ত নীলমনি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 
ঈংগৃহীত ও প্রকাশিত “অষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার” নামক একখানি 
পুস্তক আমার হস্তগত হয়। পুস্তকথানি আমি খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, 
এবং অপেক্ষারত সংক্ষিপ্ততাবে অদ্ষ্ট ও পুরুষকার মন্বন্ধে একথানি 
পম্তক লিখিবার জন্য আমার ব্লবতী ইচ্ছা হয়? কিন্তু শানাকারণে উদ্ত 
851 ফলবতী হয় নাই। বাশ্ুদেবের কৃপায় বছদিনের আশালতা এতকাল 
পরে মুকুহিতি হইয়াছে । “অসময়ে যতিরনুষতি এবম্-ভাই এক্ষণে 
সবনের সায়াছে আমার নিজের ব্যন্তিগত অভিদ্রতা। ভুয়োদশন। এবং 
শন্ত আলোচনার ফলে অদ্ট ও পুরুষকার সম্বক্কে আযার যতটুকু জান 
: ইয়াছে তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । শ্রশ্রম- 
ওগবদ্নীতোক্ক শ্রীরষ্ণা্জুন»ংবাদ আমার প্রধান খবরাণন। এবং আমার 
মতবাদ রি তপত্তিরহিত্ত, অবিরুদ্ধ ভগবদ্বাঁকোর উপর প্রতিষ্টিত বলিযাই 
উন ইহা সাধারণের সঙ্ুখে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইনাছি । লোকের 
টা টে প্রকার; সুতরাং সকলের মনোরম বাকা সুদুর | অর্ধিকন্ত 
মওথমা ১৯ দুমগ্রমাদের আদান; অতএব এই পুস্তকও যে তম গ্রমা? 
শনা নহে) তাহা বলাই বাহুল্য । তবে পহংসে হি ক্ষীরুমাদত্তে, তম্থিশরা 
আয়ত্যপচ | স্ধীগণও সেইরূপ এই পুস্তকের লোষ ভাগ পরিত্য।» 
“রিয়া ষদি কিছু মাত্র গুণ থাকে, তাহাই গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। 


কৃম্মাঞ্জলিগ্রন্থে যেরূপ উক্ত হইয়াছে--. 


ন্যায়চর্চেযমীশস্য মননব্যপদেশভাক্‌। 
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানস্তরাগতা | 


অর্থাৎ এই ন্যারশাস্ত্বের আলোচনা প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই উপাষ' 
আমিও সেইরূপ “অতৃষ্ট ও পুরুষকীর-_বাদ* বিচারকে উপলক্ষ ক 
প্রাসঙ্গিক ভাবে গীতা শান্্েরই আলোচনা করিয়াছি । এক্ষণে ভগব 
ইনুধবিনিযস্থত, সর্ববোপনিষদের সারভূত, গ'তামূতের রসাস্বাদনে ও 
হইয়া, বদি একজনের জদয়েও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্বমকরনাপীযুধ পা! 
পা বলবা হয়, তাহ! হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে । 

হন্দুদশনের মধ্যে যে অমূল্য রন্ররাজি নিহিত আছে তাহ) জাণি 
গলা শিক্ষিত ব্যঞ্তিমাত্রেরই আগ্রহ হইয়া থাকে । কিন্তু দুখের 1 
+শন শা ৭ অধ্ব্যন্ঠাতিগম্যশ্চ থাদোরেত্র রিবাণৃবঃল | ইহা বিঝেঠনা ক 
পাধারণের আবগতিগ্ জনা, বাহাতে “ধান ভানিতে (শিবের গাত গাগয়। 
হপ এইকপ প্রাসূঙ্গিক ভাবে কতিপয় সুপ দাশনিক সা 


্ 


হচ্ছ। করি 
পুস্তকে উপনিবদ্ধ করিয়াছি ; তাহীতে যদি কাহার কিকিম্াতও উপব 
হয় ভাহা হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব । 

উপসংহারে বপ্ধবা এই, আমি এই পুস্তক প্রণরন বিষে নকলি 
পুস্তক গুল হইতে সথেষ্ট সাহাব প্রাপ্ত হইয়াছি। 

1১) শ্রযুল্ত নীলমণি নুখোপাধ্যায় মহাশয় কত্ক সংগৃহীত 
প্রকাশিত "অদ্্বাদ ও পুকষকার বিচারুশ | 


(২) পরমস্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রণী ম্হ'মহোপাব্যায় শ্রীযুক্ত প্রযথ, 
হব ইধণ মহান কুক প্রকাশিত শাঙ্গরভাষ ও বঙ্গানবাদসমন্িত শ্রাশ্ 
ভগবদশধীতা। 

পৃজ্যপাদক্কত বঙ্গানুবাদের সাহায্যে আমি গীতা ও শান্কর ভাফে 
মংল্ক হব্োবন্থানের তাৎপর্য জারঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। উ 
ঈনবাধ বে কেখল সরল, সুবোধ, সুললিত, এবং মূলান্ুগ, তাহাই নহে 


1./৬ 


আপুবাকাবং প্রামাণিক) এই জনা বিনেষ। বিশেষ স্থলে ভদীয় 
বঙ্গানুবাদ উদৃত করিয়াছি। 

২. 1৩) পণ্ডিত প্রবর শ্রযুক্ত কালীগা কা ধা সনির শ্রম? 
1৬725] 1 এই পুশ্তিকাখানি সদ পকেট »ংঙগরণ হইলেও, প্রগা্ 
; “ণাপ্রিতা পুর্ণ । 

৯) গোহাটার সুপ্রি্ধ উীগ রায় বাহার শন কাণী চরণ মেন 
৭, এন প্রণীত "রর হরণ | 

(৫):130 17 এ 01 উ10৮1০॥১ চট ও 
২17100517 00011500771, 


(৩) 1101, 17108 1 (11৩ 17111 ১১০1।1)06, 


[৭৭ ৯0] 111011111511116]1511))801 1000 41-- 
301. 5,910. 
হর উঠাদিগের নিকট আমি বিশেষ ভাবে পণট এবং রুউজ্ঞতা- 


শে বহ্ বঠিলাম ইহাল্মতঠিবিস্বুরেণ । 


৯৭ ১০৪৫ সাল) 


ূ নাত গ্রস্থকার | 
২১ ত্র । | 


দি পট 


অর্থাৎ এই ন্যায়শান্ত্রের আলোচনা প্রকারাস্থুরে ঈশ্বরেরই উপাসনাঁ_ 
আমিও সেইরূপ “অনৃষ্ট ও পুরুষকার--বাদ* বিচারকে উপলক্ষ করিষ। 
প্রাসঙ্গিক ভাবে গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি । এক্ষণে ভগবানের 
্রমুখবিনিঃস্থত, সর্োপনিষদের সারভূৃত, গ'তামৃতের রসাস্বাদনে প্রচু্ধ 
হইয়া, যদি একজনের হৃদয়েও শ্রীগোধিন্দপদারবিনামকরনাপীযূধ পানের 
প্ুহা বলবতী হর, তাহ হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। 


হিন্ুদর্শনের মধ্য ঘে অমূল্য রত্বরাজি নিহিত আছে তাহা জানিবাও 


গা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ হইয়া থাকে । কিন্তু দুঃখের বিষ 
দশন এদ্দ * অধৃব্যশ্টাভিগম্যশ্চ যাদোরত্বৈ রিবার্ণবঃ” | ইহা] বিবেচনা করিয়া 


ভন তি শি 


সাধারণের স্মবগতির জন্য, ষাহাতে প্ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়া” এ ৃ 
হর এইরূপ প্রাসঙ্গিক ভাবে কতিপয় সুল দারশনিক শত্ত ইচ্ছ! করিঝাই 
পুস্তকে উপনিবদ্ধ করিয়াছি; তাহ!তে যদি কাহারও কিঞ্িন্সাতও উপকার 


হয় তাহা হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব । 

উপসংহারে বক্তধা এই, আমি এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে নিয্লিবিত 
পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

(১) শ্রীযুক্ত মীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশর কর্তৃক সংগৃহীত ও 
প্রকাশিত “অদষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার” । 


(২) পরমশদ্ধাম্পদ পণ্ডিতাগ্রণী যহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রযথনাৎ 


তকইষণ মহাশয় করুক প্রকাশিত শান্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসমন্থিত শ্র্রীদদ 
ভগবদগীতা । 

পৃজ্যপাদকুত বঙ্গান্থবাদের সাহায্যে আমি গীতা ও শাঙ্কর ভাষ্যের 
অনেক ছব্বোধস্থানের তাতপধ্য হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। উক্ত 
অন্বাদ যে কেবল সরল, স্থবোধ, সুললিত, এবং মূলানথগ, তাহাই নহে; 


1/$ 


শট আগুবাক্যবৎ প্রামাণিক) এই জন্য বিশেষ, বিশেষ লে তদীয় 
বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। 


৮, (৩) 


পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য সঙ্কলিত অরীশ্রীমদ্‌ 
ক্'ভগবদগীঁত1! এই পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ হইলেও, প্রগাচ 
* সপাক্তিত্য পর্ণ। 


($) গোহাটার নুপ্রণিদ্ধ উকীপ রায় বাহার শ্রদুক্ত কালী চরণ সেন 
বি, এল্‌ প্রণীত “ঈশ্বরের স্বরূপ” 

(৫) 110) 9৮০ 2170 ৬10091৩0৯11 2 
1:1:1)0757) (01071311517, 

(১)110 19017508659 0০ 205108৮ ১০০০৪, 

(৭) ৬:0১ 1100 10010105170 011010)) 
13৮,500, 

অতএব উহাদিগের নিকট আমি বিশেষ 
শাশে বন্ধ রহিলাম ইতালমভিবিস্তরেণ | 


১70 0106151)- 


ভাবে খণী, এবং কুতজ্ঞভাঁ- 


ন ১৩৪৫ মাল, ৃ রি 
বনী্--৩ কা 
ই চৈত্র। নিন র 


উৎমর্গ। 


পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম: পিতা হি পরমং তপ;। 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে পরীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 
অনুসৃত্য পিতুঃ পাদে কামাধ্যানাথমূনুন!। 
প্রণীত" পুস্তকং শ্রীত্যে কৃতং তক্ত্যা তদর্পনম্‌॥ 


যিনি তেজন্বিভায় ভাস্করের ন্যায় জ্ঞানে স্থাণুর ন্যায়, নয়ে 
সুরগরুর ন্যায়, ন্যায়ে গৌতমের নায় ছিলেন; ধাহার 
আশীর্কবাদকে সম্বল স্বরূপ করিয়া আমি বামন হইয়াও এই 
দুর কার্ধো হস্তাক্ষপ করিতে সাহসী হইয়াছি; সেই ্বর্গত 
পরমাঁরাধা পিতৃদেবের প্রীপ্রীচরণ কমলে ভঙদীয় গ্রীতিকামনায় 


শ্রদ্ধাঞ্লিম্বরূপ “আদৃষ ও পুরুষকার” তীয় অধোগ্য 


তনয় কর্তক তক্তিসহকারে অপিত হইল। 


তাদৃষট ও পুরুষকার 
বিষয় সূচী। 


প্রস্তাবনা 
মাত, সি বিষয়ে অদৃষ্ের প্রভাব 
ক্রিয়াশক্তি_পুরুষকার 
আনৃষ্টের স্বরূপ-__ 
অুষ্ট ও পূরুফকার. ৮ 
অদু্, পুরুষকার, ও কাল 
কাঠুরিয়ার উপাখ্যান 
গাঁতায় অদুষ্টবাদ 


কু কক্েত্র যুদ্ধ নি টা ৫5৪ 


জীবগ্রক্তি ব! স্বভাব 
কশ্মবাদ-_জীবের মুখ হঃখ 
শবর কর্তৃত 
গীতার পুরুষকারবাদ 
অভ্যামযোগ 
কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ--" 
অধিকারী নির্ণয় 
শিক্কাম কর্মযোগ -* রি 
্রবৃদতি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ. ৮ *** 
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১৩২ 


অপ্থদধ সী 
চাতুববণ্যং চাতুবধ্ণযং 
শণরান্তক শরীরারস্তক 
ইন্দিয়সমুহগণকে ইন্দ্িয়সমূহকে 
স্বপীকৃত পারত 
স্তপের পের 
হত হাতে 
মহ মহত্ব 
গগৈ গুগৈঃ 
লিষ্পস্তি লিষ্প্তি 
শীখাধ্যবস্তুনি জীবাধ্যবকৃনি 
অল্পতে অধুতে 
[61701 11 
দর্পরণীয় দুষ্পূরণীর 
নিভীক নিভীক 
নেত্ববন্ত নেত্রবপ্ত, 
নসস্পাদাদ্িতে ধনসম্পদাদিতে 
চতুন্মাহো. চতুর্বাহো 
1011761 1015৫ 


অভ ও গ্পুন্লম্বক্কান্র 
প্রস্তাবনা 


দৈব বড় কি পুরুষকার বড় 1--এই বিতর্ক পুরাকাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । আমাদের দেশে আবালবুদ্ধবনিত।৷ সকলেই অদৃষ্ট স্বীকার 
করে। সাধারণের বুলি এই_অদুষ্ট ছাড়া পথ নাই। *1119:18 
10110] 0 0৩ 10001651*1 ষখন বছল আয়াস করিয়ও কার্ধয- 
সিদ্ধি হয় না, তখন লোকে বণিয়। থাকে “কপালে নাইক ঘি, ঠক্‌- 
ঠকালে হবে কি!” পতুমি যাবে বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সন্গেশ। 
“কপালং, কপালং, কপালং মূলম্”। “ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্বা 
ন চ পৌরুবম্ত। এই আপামর সাধারণের গ্রতীতিকেও একেবারে 
উপেক্ষা করিতে পার! যায় না, কারণ ইহার মূলে নিশ্চই কিছু না 
কিছু সত্য নিহিত আছে । আমাদের জীবনের ঘটনা! সকলও বিশেষ 
ভাবে পর্যালোচনা! করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষকারের 
অতিরিক্ত একটা! কিছু আছে, যাহার উপর আমাদের হাত নাই, অথচ 
াহাও কার্্যমিদ্ধির প্রতি কারণ । অনেক সমন্ব আমরা যাহা মনে করি 
তাহ] করিতে পারি ন!। আবার যাহা কখনও করপনাতেও ভাবি নাই 
তাহা অগ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হয়। 


বচ্চিন্তিতং তদ্হি দূরতরং প্রয়াত 
যচ্ছেতস! ন গণিতং তদিহাত্যপৈতি। 


২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


শীস্কারগণ ছ:খকে নিসর্গপ্রতিকুলম্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
কারণ সকলেই দুঃখ বর্জন করিতে চেষ্টা করে, কেহ ইচ্ছা করিয়া দুঃখ 
ভোগ করিতে চায় না। তবে দুংখভোগ করিতে হয় কেন? প্রকৃতপক্ষে 
যাহা! আমাদের আয়ততাধীন নর, যাহা অবস্ঠস্তাবী, অর্থাৎ যাহা ঘটিবেই 
স্বটিবে, কিছুতেই যাহার অন্যথা! হইবে না, ভবিষ্যদৃগর্ডে নিহিত থাকায় 
ংঘঠন হইবার পুর্বে যাহ। আমরা জানিতে পাবি না, যাহা কেবল 
ফলানুমেয়। তাহাকেই আমরা “অনুষ্ঠ” বিয়া থাকি । উদ্দে্য বিষ 
সিদ্ধ হইলেই বলি ইহা আমাদের অদুষ্টে ছিল, না হইলে বলি, 
ছিল না। 


“যদভাবি ন তদ্ভাবি, ভাবি চেৎ ন তান্যথা।” 
পক্ষান্তরে শাস্ত্রে পুরুষকারের মাহাত্মাও কীর্ছিত হইয়াছে 


উদ্যমেন হি সিধ্যস্তি কার্যাণি ন মনোরখৈঃ। 
নহি স্প্স্ত সিংহন্ত বিশস্তি বনে মৃগাঃ॥ 
উদ্ধোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষী 

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ! বদস্তি। ইত্যাদি-_ 


হৃতরাং শানে যেমন একদিকে অৃষ্টবাদ সংস্থাপিত ইইয়াছে,_ 
সেইরূপ অপরদিকে পুরুষকারবাদও তুল্যরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, 
হইয়াছে । ইহাতে সাধারণের মনে যে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইবে 
ইন! আছে বিচিত্র নহে। অজ্জুন যেরূপ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন-- 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহ্মাপুয়াম্‌ ॥ 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৩ 
আপনি কখনও কর্মযোগের কখনও জ্ঞানযৌগের প্রশংসা করিয়! 
সন্দেহ্গনক বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন | অতএব 
উভয়ের মধো একটা নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহাতে আমি মুক্তি লাভ 
করিতে পারি। 
আমাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ। আপাতবিরুদ্ধ শাস্ত্র বাক্য দ্বার! 
মন্দেহদোলায় দোলায়মান হইয়। ঘড়ির 7০0] এর মত আমর 
একবার অনৃষ্টের দিকে একবার পুরুষকারের দিকে দুলিতে থাকি। 
এক্ষণে শান্্কারগণ কিরূপ যুক্তি ও তর্কের ছ্বারা এই মতথ্বৈধের 
পন্বাধান করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন কর! এই হুদ পুস্তকের 
উদ্দেস্ত। তাহাতে কতদুর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি তাহা সুধীগণেরই 
বিচাধ্য, কারণ _ 


“আপরিতোঘাদ্‌ বিহ্যাং ন সাধু মন্তে ব্রায়োগবিজ্ঞানম্‌।” 


ৃি তত 
িবিষয়ে অনুষ্টের প্রভাব। 


অদুষ্টবাদ বিচার করিতে হইলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণপুববক 
অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হয়। এক্ষণে কৃষির প্রজ্রিরা' কিরপ অর্থাৎ 
কিরূপ ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে অগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। 
প্রগয়ের সময় সমস্ত জগং প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতি 


জগৎ নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করে শান্ত্কারগণ এইরূপ বণনা 
করিয়াছেন। সমুদ্রের যেরূপ দুইরূপ অবস্থা লক্ষি ১ হয়, অর্থাৎ কখনও 
নিবাত, নিষ্ষষ্প, স্থির ও প্রশান্ত । আবার ক: শ্ত্যাবিতাড়িত, 
বাঁচিবিকষুন্ধ, তরঙগাম়িত ; পরতন্ধও সেইরূপ । অর্থাৎ 8. লয়ে নিগুপ, 
শিক্ষিন,। নিরাকার চৈতন্তস্বরূপ। মহাপ্রলয়ের জবসা; তনি সণ, 
ও বিক্ুন্ধ সমুদ্রের মত ক্রিয়াশীল। মহাকবি ভ্া0ঢ। 01] অন্গি 
সুনার ভাষায় সমুদ্রের এই প্রশান্ত ভাব বণনা করিয়াচেন। 
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পরক্রন্ষের অনির্বচনীয় মায়াশ্ি, যাহা এই সমণ্ড বন্ধাথডের উৎপত্তির 
প্রতি কারণ, প্রকৃতি নামে অভিহিত । 


মায়া প্রকৃতি বিষ্কাং মাহিনম্ত মহেশ্বরম্‌। 


ায়াই প্রক্কৃতি, এবং মায়োপহিত অথাৎ মায়া উপাধি যুক্ত পর 
যহেশ্বর নামে অভিহিত । পরব্ন্দের মায়া বলিয়৷ মায়া বা প্রকৃতি অনাদি । 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৫ 
প্রকুতিং পুরুষঞ্জেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি--গীতা৷ 
এই প্রকৃতি সন্বরজস্তমোরপ ব্রিগুণাস্মিকা। 


“প্রকট বাচক: গ্রশ্ কৃতিশ্চ সৃি বাচকঃ। 

সৃষ্টৌ প্রকট যা দেবী প্রক্কতিঃ সা প্রকীন্তিতা ॥ 

গুণে প্রকষ্টে সত্েচ প্র শব বর্ধতে শ্রুতৌ । 

মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব স্তামসঃ শ্বৃতঃ 1 
ত্রিগুণাতন্বরূপা যা সর্ববশক্তিসমন্থিতা। 

প্রধান! স্িকরণে প্রকৃতি স্তেন কথাতে ॥ শবকর়্র 


“প্র” শের অর্থ সত্বগুণ, “ক” শবের অর্থ রজোগুণ, এবং *তি” 
শবের অর্থ তমো গুণ। এই ত্রিগুণাত্মস্বরূপা, সর্কশক্রিসমন্তিতা 
হে দেবী হ্ষ্টি বিষয়ে প্রকট বা প্রধান কারণ তিনিই প্রক্কতিশবের 
প্রতিপাদা।। 

'সন্বরজন্তমোওুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। মহাপ্রলয়ের অবসান 

পরযাস্ত এই প্রকৃতি বা ত্রঙ্গপক্তি "সাম্যবন্থায় নিক্ষিয ভাবে রঙ্গে লীন! 
থাকেন। পরমাত্মা যখনই মননশীল হন, যখনই তাহার *আমি” 
ইত্যাকার অভিযান অর্থাৎ অহং জ্ঞান হয়, তখনই "একোহহং বন্ধ 
স্যাম, সোইকাযক্তত বহু স্যাং প্রজারেয়”-_অর্থাৎ আমি এক! আছি, 
আঘি বছ হইব এইরূপ বাসনা করেন, তখনই প্রকৃতিতে ক্ষোভ বা 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বাদির সৃষ্টি হয়। এক- 
মেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম মায়া বা গ্ররুতি রূপ জালে আপনার স্বরূপ আবৃত 
করিয়া বঙ্ধা, বিষণ, ও রুদ্ররূপে জগতের জন, পালন, ও সংহাঁর করিয়া 
খাকেন। 


আদষ্ট ও পুরুষকার 


সেই বিভু পরমেশ্বর নিগুণ হইলেও স্ৃষ্টিস্তিপ্রলয়ের জঙ্র 
সব, রজ, শ্তম, এই খণত্রয মায়া দ্বার গ্রহণ করেন। “স চ পরমেশ্বর 
একোইপি স্বোপাধিহৃত মায়ানিষ্ঠ সবরজস্তমোগুণভেদেন র্বিষুমহেস্বরাদি 
শব্বাচ্যতাং ভজতে।” বেদান্তপরিভাষা। 

প্যতে। বা ইমানি ভূতানি জাতানি, যেন জাভানি জীবস্তি ফং 
পরয়গ্তাভিসংবিশস্তি”--উর্ণনাভি যেমন স্বীয় অভ্যন্তর হইতে তত্ত স্বজন করে 
এবং ইচ্ছা করিলে পুনরায় তাহা ভিতরে গুটাইয়। লইতে পারে, সেইরূপ 
পরত্রদ্ধ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া হাহাতেই অবস্থিতি করে, 
এবং পরিশেষে তীহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। 

অহং কৃতনন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। গীতা "1৬ 

প্রলয় চতুর্বিধ_নিতা, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, এবং আত্যন্তিক। 
জগতে নিত্য যে ক্ষয় দৃষ্ট হয় তাহারই নাম নিত্য প্রলয়। 

“চত্যুগসহত্রান্তো ত্রাঙ্গো৷ নৈমিত্তিকো লয়ঃ*। চারি সহশ্র যুগে 
বঙ্ধার একদিন, এবং আর চারি সহ্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। 


যদা স দেবো! জাগন্তি তদেদং চেষ্টতে জগং। 

হ্দা স্বপিতি শান্তা তদ সর্বং প্রলীয়তে ॥ মনু 
অধ্যক্ত'দ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ গ্রভবস্তাহরাগমে। 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ! 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত তৃত্ব। গ্রলীয়তে। 
্াত্রযাগযেইবশ; পার্থ প্রভবত্যহরাগমে 1 গীতা--৮।১৮ 


বর্ষার প্রতিদিবসীয় কৃষটির নাম বরা্গী বা দৈনন্দিন স্টি। করান 
অর্থাৎ প্রতি টারি সহভর যুগের অস্তে যে লয় হর তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয় । 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ণ 


প্রাকতিক লয়--"্মহদাদ্যং বিশেষান্তং ঘদা সংযাতি সংক্ষয়ং। 
প্রা্কতঃ প্রতিসর্গোহয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তুকৈঃ ॥” 
পয়ঃ প্রাকৃতিক; হ্যেষঃ পুরুষাব্যক্তয়ো ধদ]। 
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়স্তে বিবশাঃ কালবিদ্রভাঃ ॥ 
শ্রীযদ্ভাগবত, ১২1৪।২২ 


কালকতূক প্রেরিত হইয়া যখন পুরুষ, প্রকৃতি, পৃথিব্যাদি স্ব স্ব 
কারণে লয় প্রাপ্ত হয় তখনই প্রাকৃতিক লয় হয়। 


ঝত্যন্তিক লয়-_“জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ যোগিনঃ পরমাত্মনি |” 
“আত্ান্তিকলয়ো মোক্ষঃ স চ ব্রহ্গচ্ঞানেন সর্বপ্রপঞ্চলয়াত্মকঃ” | 


শ্রীধর স্বামী 
সৃষ্টির নিয়ম এইরূপ-_ 


প্রকৃতি হইতে মহস্তব, মহন্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু: শ্রোত্র নাসিকা! জিহ্বা! ত্বকৃ এই পঞ্চ ভ্ানেক্তিয় ; 
বাক্‌ পাণি পাদ পাধু উপস্থ এই পঞ্চ কশ্েন্্িয় ও মন) এবং পঞ্চ 
তমা অর্থাং রূপ রস গন্ধ ম্পর্শ ও শক উৎপন্ন হয়। পঞ্চ তক্ান্ 
হইতে পঞ্চ মহাভূত ) পঞ্চমহাভূত হইতে জগৎ উৎপর় হয়্। 


মূলগ্রর্তি রবিকৃতি মৃহদাদ্যাঃ প্রক্ৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
যোড়শকন্্ বিকারো ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতি: পুরুষঃ ॥ 
সাংখ্যকারিক! 


প্রকৃতি জগতের মূল বা৷ আদি কারণ বলিয়া মূলগ্রকৃতি নাষে 
শ্মভিহিত | 


্ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 
সলতথাৎ প্রকৃতি: প্রবোধতয়তোইবিদ্যেতি হসোদিতাকুম্মাুলি। 


মুপ্রক্ৃতি অনাদি অর্থাৎ উৎপতিরহিত, মেই জন্য অবিক্কৃতি 
অর্থাং কাহারও বিকার নহে। হ্ৃট্টিকালে আবির্ভীব এবং প্রলয় কালে 
ভিরোভাব হইয়া থাকে। মহত্ব, অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটা 
্রক্কৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্বুক ; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই যোলটা 
কেবল কিন্কৃতি, অর্থাং কাহারও প্রক্কৃতি বা কারণ নহে। পুরুষ প্রব্কৃতি 
ও নয় বিকৃতিও নয়, জনক ও নহে জন্য ও নহে, কারণ ও মে, কাধ 
€ নহে, পরন্ত নিতা, অনাদি, অপরিণামী, এবং অবায়! সর্ব সমেত 
এই পঞ্চবিংশতি তন্ব। 

কটি কালে যে যে তত যাহা হইতে প্রাদৃভূতি হইয়াছিল প্রণয়কালে 
তাহ! স্ব স্ব কারণে প্রব্ষ্ট হইতে থাকে, এবং পুনঃ হৃষ্টিকালে সেই 
সকল তত পূর্ববং স্ব স্ব কারণ হইভে প্রাদুভৃতি হয়। 


ষথোৎপতিক্রমেণাস্য বুাতক্রমেণ লয় স্তথা। 


অর্থাং প্রলয়ের সময় পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বাঘুতে, বাফু। 
আকাশে, আকাশ অহ্ঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্ত্ব, মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লন 
প্রাপ্ত হর। এইরপ প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়] থুকে। 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্াক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ গীতা । 


তৃতগণ স্থির পূর্বে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি 
করে, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবত্তী দশাতে ব্যক্ত রূপে অবস্থিতি করে, এবং শেষে 
পুনরায় অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক প্রলয় কালে 
পুরুষ এবং অব্যক্ত অর্থাৎ এরকতি ইহাদেরও লয় হইয়া! থাকে। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার এ 
*পৃথিব্যপ নথ নীয়তে আপন্তেজসি তেজো বায প্রলীয়তে। 
বাষুরাকাশে প্রলীয়তে আকাশ ইন্দরিয়েমু 
ইন্্িয়াণি তন্মাত্রেযু তম্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে । 
ভৃতার্দি মহতি মহানব্যক্তে অব্যক্তমক্ষরে অক্ষরং 
তমসি তমঃ পরে দেবে একীভবতি।” স্ববালোপনিধং 


সৃষ্টি কালে প্রক্কৃতিস্থ সন্বাদি গুণের যে বৈষম্য হয় প্রলম্ব কালে তাহারই 
নমীকরণ হইয়া থাকে। ইহারই নাম প্রকৃতি বা অব্যক্তের অবিভক্ত 
ভযোশবশ্থাপন্িকপ লয় । 

পরব্রঙ্ধের এই জগছুৎপাদিকা শক্তির নামই প্রকৃতি ব! মায়া ) কর্পক্ষয়ে 
অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত ভূতগণ পরবরঙ্দের এই ত্রিগুণাত্মিকা) প্রকৃতিতে 
লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি কালে পরত প্রক্কৃতিকে আশ্রয় করিস! পর্ব জন্মের 
কম্ধান্থসারে তৃতগণকে স্থষ্টি করেন। 


প্রক্কতিং স্থামব্টত্য বি্জামি পুনঃ পুনঃ 
ভৃতগ্রথমমিমং কৃতস্ন মবশং প্র্কতে বশত ॥ সীতা) ৯৮ 


স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির বশে অবস্থিত অর্থাৎ প্রাক্তন 
কর্খ নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বশতঃ পূর্ব জন্মের কর্মের অর্ধীন প্রাণিগণকে 
মি : পুনঃ পুনঃ স্থঠটি করিয়া থাকি । রা 

গীতার তগবানের এই উক্তি হইতে প্রতিপরন হইতেছে ষে পূর্বজন্মের 
কন্ধানুসারেই জীবগণের ৃষি হইঘ্বা থাকে। শুভাশুভ কর্ধের ফলভোগ 
করিবার জন্ত শরীর ধারণ করা আবশ্বক হয়। সেই জন্ত চতুরশীতি 
লক্ষ যোনিতে উৎপন্ন জীব সকল স্বীয় স্বীয় কর্ানুসারে কর্মফল ভোগের 
জনক কম্ধানুকূপ ভোগায়তন দেহ প্রাঞ্ত হয়। ইহাই জীবগণের প্রাক্তন 
কর্ণ জন্য অৃষ্ট। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হুইতে পারে প্রলয়ের পরে এই 


১, অনৃষ্ট ও পুরুষকার 
অনৃষ্ট কোথায় থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গ্রলয়ের পর পুনঃ 
ৃষ্টি পর্যন্ত জীবগণের বাসনা, পূর্বাভ্যাস ও আদৃষ্ট, হৃক্্ বা অগ্রকট 


ভাবে প্রক্ৃতিতেই লীন থাকে। এই জন্ত বাসনা, পূর্বাভ্যাদ। ও অদৃষ্ 
নৃ্টি প্রবাহের ন্যায় অমাদি। গীতাতে উক্ত হইয়াছে__ 


“চাতুর্বপ্যং ময়া সষ্টং গুণকন্মরবিভাগশ+” 


অর্থাং সত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ গুণানুপারে, এবং সেই গেই 
গুণানুসারে কম্মের বিভাগ করত; আমি চাতুর্বগ্যের কৃষ্টি করিয়াছি। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সত্বগ্চণগ্রধান) শম, দম, ও তপন্তা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
কর্ম। ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান; শোর্যা, তে প্রভৃতি ক্ষতিয়জাতির 
কন্ম। বৈশ্য রজন্তমোগুণপ্রধান) কৃষি, বাণিজা। “নতি তাহার কর্ম) 
শৃদ্র তযৌগ্রণগ্রধান ) তাহার কর্ম দবিজাতিন্টশষ বিধাতা যখনই 
সি কার্ধ্যে প্রবৃত্ব হন, প্রাকৃতিক তন লইয়াই স্থাবর স্মাম্মক জগৎ 
থষ্টি করেন। এই জন্য প্রতি পরবর্তী কনে স্টি + রা করেরই 
অনুরূপ হইয়া থাকে। 


"$ গতঞ্চ গতাঞ্চাতিদ্ধাত্তপমোহধ্যজায়ত | 

ততো রাত্রাজায়ত, ততঃ সমুদ্রোইর্ণবঃ। 

সমুদ্রাদর্ণ বাদ ধিসংবংসরোহজায়ত। 

অহোগারাণি বদধঘিশ্বন্ত মিষতো বশী ! 

হ্যাচন্্রমলৌ ধাতা যথা পূর্বামক্য়ত। 

দিবঞ্চ পৃথিবীক্ধস্তরীক্ষমথো দ্বঃ” ॥ সামবে | 

ঘর্থাং মহাগ্রলয়কালে কেবলমাত্র পরতরঙ্গ বিরাজমান ছিলেন, এবং সমস্তাই 

অন্ধকারাবৃত ছিল। প্রলয় অবস্থার ববসানে উচু ৃষ্টের শক্তিতে 
( অর্থাৎ পূর্বকল্পের জীবগণের ফলোনুখ প্রীক্তনকর্থের প্রতীবে ) জলমর় 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১১ 


সমুদ্রের উৎপত্তি হইল ( অপএব সসর্াদৌ-মন্থঃ ) | অনন্তর সেই সলিলমন় 
সমুদ্র হইতে এই দৃশ্তমান জগতের নিশ্মাগসমর্থ বিধাতা আবিষূত 
হইলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক কুর্য ও নিশীপ্রকাশক চন্দ্র পূর্বকলপের 
মত সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দিবা ও রাত্রি হইতে আরম্ভ হইল ও 
সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর বিধাতা মহ আদি লোক, পৃথিবী, আকাশ, 
«ও সু সৃষ্টি করিলেন। 

“তপসোহধ্যজায়ত* তপ্ত! অর্থাৎ প্রাক্তনকর্ধণ বা অদৃষ্টবশত: উৎপর 
হইয়াছিল। ইহা। হইতে স্পষ্টই প্রতিপর হইতেছে যে আনৃষ্ট জুসারেই 
জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্তুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে-_ 

প্ৰথা কর্ম তপোযোগাৎ সৃষ্ট স্থাবরজঙমম্ত-_-১1৪১ 

প্রাক্তন শুভাগুভ কশ্মের ফলেই জীবের উত্তম বা অধম যোনিতে জগ 

তইয়া থাকে | ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন-_ 


কারণংগুণসঙ্গোইন্ত সদসদ্‌যোনিজনুস্থ । ১৩1২২ 

গুণসঙগঃ-_গুণৈ রিভ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ সবদ্ধঃ | ইক্্য়গণই গুভাণ্তত কণ্ 
করিয়া থাকে । ইন্দিয়সমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবকে এ সমস্ত কর্ের 
ফল ভ্গ করিতে হয়। শুভাস্ুভ কর্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত 
ভোগায়তন শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবকে উচ্চ বা নীচ যোনিতে জগমগ্রহণ 
করিতে হয়। 

সদসদ্যোনি--পসদ্যোনয়+ দেবাদিযোনয়ঃ) আস্দযোনয় পঙ্বদি- 
যোনয়ঃ; সামর্থ্যাৎ সদসদূযোনয়১--অনুষ্যযোনয়ঃ আপি অবিরদ্ধাঃ 
উরষ্টব্যা:ঃ*। শান্বরভাহ্য। 

অর্থাৎ দেবযোনি-মন্বয্যযোনি--পশুহোনি এই নিতে দের | 
প্রতি গুণসঙ্গই একমাত্র কারণ । 


১২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


শ্রীমভাগবতেও উক্ত হইয়াছে-- 


দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্‌ গুণভাব্যেন কর্ণ । ১১১১১১ 
গুণৈঃ ইঞ্জিয়ৈর্ভাব্যতে সম্পাগ্থতে ইতি তেন কর্ধণা হেতুন]। 
দৈবাধীনে- প্রান্তনকন্মীধীনে । টীকা । 


যে যেঙ্ষাতীয় শীরাভ্তক কর্ম করিয়াছে সে সেই প্রকার যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জীবগণ স্থীয় স্বীয় কর্মানুসারে দেব, মনুষ্য, 
প্ত, পক্ষী, পতঙ্গ, রুমিকীট ; প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ প্রকার যোনিতে 
উৎপন্ন হয়, এবং যে প্রকার যোনিতে জন্ম হইলে জীবের ষে প্রকার কর্ম, 
প্রকুতি, বা স্বভাব নিদিষ্ট আছে সেই যোনিতে উৎপন্ন হইলে জীব 
গ্রা্কৃতিক নিয়মে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 


হস্ত কম্মণি যন্মিন্‌ স ন্যাযুউদ্ত প্রথমং প্রঃ | 

স তদেব স্বয়ং ভেজে স্জ্যমান: পুনঃ পুনঃ ॥ মনু, ১1২৮ 
ষথভ,পিঙ্গানি খতবঃ ্বয়মেবরতপরযযয়ে। 
্বাণিস্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কম্মাণি দেহিনঃ ॥ এ, ৩, 


সির সময়ে ব্রহ্ধী কন্ানুসারে যে ষে প্রাণীকে যে যে করছে 
নিযুক্ত করিলেন তাহারা যদি প্রতি করে পুনঃ পুনঃ স্বজাযাঁন হইয়া 
কর্ধানুসারে সেই সেই জাতিতেই উৎপন্ন হয়, ভাহা হইলে তাহার! 
ূর্বকমীয় ততজ্জাতিনিরদিষ্ট কর্শোরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যেমন 
খতু পরিবর্তনে খতু সকল প্রাকৃতিক নিয়মে স্ব স্ব কালোপযোগী 
শবপল্নবকুন্থমোদ্গমাদিরূপ খতুচিহ ধারণ করে, সেই রূপ কর্ম 
প্রেরিত জীবগণ ও স্থ স্ব নিদিষ্ট কন্মু আচরণ করে! যেকপ প্রাণি- 
হিংসা করা ব্যাদ্রের কর্শ। ব্যাপ্ত যদি কর্ম বশত: পরবর্তী করেও ব্যান 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৬ 


যোনিতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রাণি ছিংসাই তাহার কাধ্য হইবে, 
ইহার কিছুতেই ব্যতিক্রম হইবে না। 


*অতীত্য হি গুণান্‌ সর্বান্‌ স্বভাবো মৃদ্ধি, বর্তুতে |” 


সব্ববাজন্বরূপিনী প্রকৃতি স্ব 'রজ স্তমো গুণাম্মবিকা। জগৎ প্রকৃতির 
অধীন। প্রকৃতির বশে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগৎ চলিতেছে | 
“প্রকৃতির প্রেরণায় অনি জলিতেছে, বাষু বহিতেছে, জল প্রবাহিত 
হইতেছে, বীজ অস্তুরিত হইতেছে, বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, মেঘ 
বারি বর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী শঙ্ত উৎপাদন করিতেছে, শীত, তীম্ম, বর্ষা 
প্রহৃতি খত পরিবর্ধন হইতেছে 1” সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে সকলেই বদ্ধ, 
ইহা উলঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই । সব্বগুণের আধিকো সাত্বিক 
প্রন্কত্ি, রজোগুণের আধিক্যে রাজসিক প্রকৃতি, এবং তযোগুণের প্রাবল্যে 
ভামাসিক প্রকৃতি কন্মানুসারেই জীবগণ প্রাপ্ত হয়। অতএব স্ৃষ্টিতৰ 
পর্যযালোচন1 দ্বারা ইহাই প্রতিপর হইতেছে যে, জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন 
যোনিতে উংপন্ভির প্রতি তত্তৎ শরীরারস্তক প্রারন্ধ কর্ম বা অদৃষ্টই 
একমাত্র কারণ); এবং বিধাতাও কর্মাধীন হইয়া! জীবগণের স্বভাব ও 
পূর্বক্ৃত কণ্মানুমারেই স্থষ্টি করিয়া থাকেন। 

কুস্তকার যেরূপ জল ও মৃত্তিকার সাহাযো পুত্তলিকা প্রস্ততত করে, 
বিধাতাও সেইরূপ প্রার্কৃতিক তত্ব লইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি 
যে যে বস্ত যেবে তত্থের দ্বারা হজন করিয়াছেন, সেই সেই বন্ত্ মেই সেই 
কর্ম এবং সেই সেই স্বভাব প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাপ্ হইছে । প্রাক্ষন 
কর্ম বা দদৃষ্টকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া বিধাতা সঙ কার্ধ্য সম্পন 
করেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে “[01০ ০৪৮ 00083 ০4৫ 0£ 


06 90011) 


১৪ অদৃষ্ট ও পুরুষক: 

ইহার তাংপর্ধ্য এই, আমের বীজ হইতেই অ'নবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। 
বোদা আমড়ার বীজ হইতে আধড়া গাছই হইয়া! থাকে, সুস্বাদু আরফলের 
গাছ কখনও উৎপন্ন হয় না, কারণ ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার অন্যথা 
করিবার শক্তি বিধাতারও নাই। নির্্মীণকুশল শিল্পী যেরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য 
প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান লইয়৷ বিভিন্ন জাতীয় মুক্তি গঠন করে, 
নর্বভূতেশ্বর বিধাতাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগণের অনৃষ্ট অনুসারে এই 
বিচিত্র বিশ্ব স্বজন করিয়া তাহার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এইরপে সির পর পুনর্ধার প্রল না হওয়া পর্যন্ত 
দেহিগণ স্বর্কৃতকর্ম্ফল ভোগের নিমিত্ত ভোগানুকুল দেহ ধারণ করতঃ 
জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়! পুনঃ পুন: সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। 





ক্রিয়াশক্তি-_পুরুষকার। 


নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ত্যকর্শকৃৎ। 
কার্য্যতে হবশ:ঃ কন্ধন সর্বঃ প্রক্কতিজৈ শুঁটৈঃ ॥ গী 


পূর্বের উক্ত হইয়াছে সত্ব রজঃ স্তমে৷ গুণের সাম্যাবস্থাই প্ররুতি। 
টির পূর্বের যখন প্রকৃতিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তখনই উক্ত গুণত্র্জের 
বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। ৮[1)19007090708 01 01০ ০0011111107 
018৫5 0140০” _অর্থাৎ এ গুপত্রয়ের ন্যুনারথিক্ হয় ! সাম্যাবস্থাক় প্রকৃতির 
কোনও পরিণাম হর না। 

বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ মহদীদি চতুর্কিংশতি 
তত্বের উত্তব হয়। যেরূপ ছৃগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, এবং 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার :৫ 
নবনীত হইতে স্বৃত উৎপন্ন হয়, এবং দধি, নবনীত, ও দ্বৃত হুদ্ধের পরিণাম 
ছিন্ন আর কিছুই নহে, সেই রূপ মহুদাদি তত্ব প্রক্কতির পরিণাম । কারণ 
ষহতত্ব হইতে অহঙ্কার, অস্কার তব্বের সতবাংশ হইতে মন, রজঃ অংশ 
হইতে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চভ্ানেত্রিয়। ও পঞ্চকর্শেন্্িয়) এবং তমঃ অংশ 
হইতে রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্রা উৎপর হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, 
ব্যান, ইহারা পঞ্চ প্রাণ নামে অভিহিত । রজোগুণাত্মক ক্রিয়াশক্তি প্রাণের 
ধর্শ, হৃতরাং এই পঞ্চ প্রাণ দ্বারা জীব শরীরের ক্রিয়া নিপনন হয়। 

জীবাত্া পাঞ্চভৌতিক নবদ্ধারযুক্ত দেহরূপ গৃহে বাস করেন। 
“এই দেহরূপ গৃহ রক্ত, মাংস, ও বসা দূল জল মুন্তিকা দ্বারা দিগ্ধ অর্থাং 
উপলিগ্ত, ন্গাযুরূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, এবং স্কুল অস্থিরূপ কাষ্ঠ দ্বারা দৃঢ় 
কপে বছ।” 


শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুযুতক্রামতীম্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংষাঁতি বাধুরসন্ধানিবাশয়াং | 
শোত্রং চস্ষুঃ স্পশনঞ্চ রসনং স্রাণমেবচ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ গীত|। 


গবানেরই অংশ জীবলোকে জীবভাব ধারণ করিয়। প্রকৃতিতে লীন 
নও হচ্ছিয়সমূহগণকে সংসারোপভোগার্থ অবলম্বন করে। 

বাষু যেমন কুনুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই 
কূপ দেহী যখন এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া! অন্ত শরীর গ্রহণ করে, 
তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, সেই শরীর হইতে ইন্দিক্ ও যন 
গ্রহণ করিয়া গমন করে, এবং চক্ষু কর্ণ, নাপিকা ত্বকঃ রসন! ও মনে 
অধিঠিত হইয়! শব্দাদি বিষয় ভোগ করে। 

এইরূপে পুনঃ পুনঃ জীব দেহের উৎপত্তি হইয়] থাকে । জন্মের লে 


১৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


সঙ্গেই জীবের ক্রিয়াপক্তির পরিশ্দুরণ হইতে আরস্ত হয়। “ক্রিয়ার স্পন্দন- 
কেই কর্ণ বলা যায়।” কর্ম পাঁচ প্রকার--উৎক্ষেপণ, অধঃক্ষেপণ, 
আবুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন। জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে শরীরস্থ 
পঞ্চ প্রাণবাু হ্থারা জীবদেহের ক্রিয়া নি্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ 
বাযু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহাদেশে, সমান বাষু নাভি দেশে, উদান 
বাযু ক দেশে, এবং ব্যান বাধু সর্ব শ্ররীরে অবস্থান করে। 
প্রাণ বায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্থাস কার্ধা, অপান বায়ু দ্বার মলমৃত্রাদির উৎসর্গ 
বা! ত্যাগ কার্য, উদান বায়ু দ্বারা উদ্‌্গার ও জন্তন কার্য, এবং ব্যান 
বায়ু দ্বারা সর্ধাঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ কাঁধ্য নির্বাহ হয়। আমরা 
ইচ্ছ! না করিলেও প্রকৃতির নিয়মান্থসারে আপনা আপনি এই সমস্ত কার্য) 
হইয়া থাঁকে, ইহার প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। যেমন 
নিপ্রিতাবস্থায় যখন আমাদের কোনও চেষ্টা থকে না, তখন ও শ্বাস 
প্রশ্বাস প্রবাহিত “হয়। যদি জোর করিয়া এই সমস্ত কার্ধের প্রতি 
রোধ করিতে চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে প্ররুতির কাধের ব্যাঘাত 
হেতু নানারূপ কুফল উৎপয় হইয়া থাকে। এই জন্ত শাস্ত্রে মলমৃত্রাদির 
বেগ ধারণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে । প্রকৃতির প্রেরণায় সকলকেই কর্ম 
করিতে হয়। নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিত্যকর্শকৎ ' জীৰ 
মাত্রেই ক্ষুধা তৃষ্ণার বশীভূত। ক্ষুধা পাইলে জীবকে কু্িযাওর জন্ত 
আহাধ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়, তৃষ্ণা পাইলে পিপাসা শাস্তির জন্ত 
পাশীয় আহরণ করিতে,হয়। নিশ্টেষ্ট হইয়া বসিয়া ধাকিলে শরীর যাত্রাও 
নির্বাহ হইতে পারে না। 
শরীরযাত্রীপিচ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্মণঃ। গীতা 


গ্রীষ্মের উত্তাপে হ্ুশীতল ছায়া, শীত নিবারণের জন্ত উপযুক্ত গাজ 
বস্ত্র, ঝড় বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষার জন্য আশ্রয়ের গ্রয়োজন হয়। অভাৰ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১৭ 
'মোচনের জন্ত অথবা প্রয়োজন বা অভিলধিত পিদ্ধির জন্য কর্ণ করিবার 
প্রেরণা বশত: যে ব্যাপার প্রধত্ব বা প্রচেষ্টা করা হয় তাহাই পুরুষকার 
নামে অভিহিত। প্রয়োজনমনুদিশ্ত ন মন্দৌহপি প্রবর্ততে। বুদ্ধিযানের 
ত কথাই নাই, মূর্খব্যক্তি ও বিনা প্রয়োজনে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। ইষ্ট 
সাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। এই কার্য আমাদের পক্ষে হিতকর 
বা মঙ্গলজনক ইহী আমরা যতক্ষণ বুঝিতে না পারি ততক্ষণ সে কার্ধেয 
আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ওঁধধ সেবন করিলে রোগ শাস্তি হয় এইনূপ 
জ্ঞান থাকাতেই আযর। অনুখ হইলে ওধধ সেবন করিয়া থাকি । 
বাহার কোনও প্রয়োজন নাই তাহার কোনও চেষ্টাও থাকেনা । জীৰ 
মাত্রই আশার দাস। আশাপাণে বন্ধ এবং কাম, ক্রোধ, রাগ, দেষাদির 
বশবন্তী হইয়াই জীব কন্মে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্ত ধাহারা! তবজ্ানী, 
শ্বাহার! আত্মারাম এবং আত্মন্প্র, তাহাদিগের কোনও কার্ধ্যই থাকে না। 


স্পা 


অদৃষের স্বরূপ-__অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


বর্তমান জনো আমর! যেরূপ কণ্ধ করিতেছি অতীত জন্মেও সেই 
রূপ কন্খ্ কর! হইয়াছে । কারণ, দেহ ধারণ করিলেই প্রাকৃতিক 
নিরমের বশবর্তী হইয়। সকলকে কর্খ করিতেই হইবে, কর্ধের হাত হইতে 
কাহারও অব্যাহতি নাই । এই কর্ধের মধ্যে ভালও আছে, মনও 
আছে। কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্থান্তাবী। শুভ কর্মের ফল 
সুভ; অগ্ুভ কর্তের ফল অশ্তভ। যেরূপ শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক, আর 
স্থবর্ণময়ই হউক, উভয়েরই কার্য বন্ধন কর1। সেইরূপ কর্ম গুভই হউক 
-বা অশ্তভই হউক তাহার ফল অবশ্বই ভোগ করিতে হইবে। 
২ 


১ আট ও পুরুষকার 
অবগ্তমেব তোক্তব্যং কৃত কর্ম শুভাণ্ত৬ 
মাতুক্কং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 


প্রত্যেক শুঁভাগুভ কন্মের ফল পৃথক পৃথক ভোগ করিতে হয়) এক 
কর্টের ফল অন্ত কর্মের ফলকে নষ্ট করিতে পারে না। যেরূপ বিষ- 
সম্পৃভ হুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধপাঁন জন্য তৃপ্িও হয়, আবার বিষপান 
হেতু মৃত্যু ও ঘটিয়! থাকে। 

শাস্ত্রে “মা হিংস্তাৎ সর্বাভৃতানি" এই বাক্য দ্বারা 'প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । আবার “অশ্বমেধীরং পশ্ত মালভেত* এই বিশেষ বাকা দ্বার] 
অশ্বষেধ ষজ্ঞে পণ্তবধ উপদিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে 
যাগজনিত রগ এবং পপ্তবধ জনিত নরক এই উভরবিধ ফলই উৎপন্ন 
ইইবে। কেহ কেহ বলেন অঙ্থমেধ যন্ত্র বৈধ হিংসা গ্লেতু হিংসা জনিত 
কোনও পাপ হয় না, এ গুলে সে বিচার করা আমার উদেশ্ত নহে। 
এই জন্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। 


ন নষ্টং ছুদ্ুতং কর্ম স্থকতেন চ কর্র্ণা। 
ন নষটং স্বকৃতং কমু কৃতেন দুন্বতেন চ॥ বক্ষবৈবর্তপুরাণ 


এই বিষয়টা আরও একটা সরল দৃ্ান্ত দ্বার বুঝাইতে চে রব 
হনে করুন এক ব্যক্তি পরের উপকার, রোগীর পরিচর্যা, প্রভৃতি সৎ 
কার্যে জীবন উৎসর্গ করা হেতু পান ভোজনাদি বিষয়ে শারীরিক 
নিল্বম. পালন করিতে সমর্থ হন না। এরপ স্থলে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধি 
অপালন জন্ত এ বাক্তির স্বাস্থাহানি হইবে। তিনি সংকার্ধ করেন 
ফলিক প্রকৃতি মানা তাহাকে মার্জনা] করিবেন না। এই জন্য অনেক 
ার্ডিক ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে, এবং অধার্শিক ব্যক্তিকে ধর 
ভোগ করিতে দেখা যায়! 


আনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৬ 


কর তিন প্রকার ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারন্ধ। প্রত্যেকটা আবার 
সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেফে তিন প্রকার। কর্ম করিতে হইলে 
পুরুষকারের প্রয়োজন; সুতরাং এই ত্রিবিধ কর পুরুষকারের পরিধাষ 
বা রূপাস্তর। অকর্্ম ও বিকর্্ম ভেদে কর্ণের বিভাগ সম্বন্ধে পরে বলা হইধে। 
বন্তযান জন্মে আমরা যে পুরুষকার করি তাহারই নাম ক্রিরমাণ কর্ম 
কৃষ্টি প্রবাহ অনাদি; সুতরাং অনাদি কাল হইতে জীব কর্ন রাশি 
সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে । পূর্ব পূর্বা বহু জন্মে যে সমণ্ত পুরুষকার 
কর! হইয়াছে তাহাই প্রকৃতির ভাগারে সঞ্চিত কর্শরূপে স্ত পীরুত 
হইবা আছে। কালের পরিপাক বশত: এ সঞ্চিত কর্শের স্ত পের মধ্য 
হইতে কোনও কর্মের বেগ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কোনও কন্ধু প্রবুদধ 
হইয়া ফল প্রদানের জন্ত উন্মুখ হয়। যে কর্ধের এইরূপ বেগ উপস্থিত 
হয় তাহারই নাম প্রার্ধ কমন, দৈব, বা অবৃষ্ট । সুতরাং এক পুরুষ- 
কারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্ুসারে সঞ্চিত বর, প্রারন্ধ কর্শশ, দৈব বা 
দুষ্ট, এইরূপ সংস্ঞা প্রাপ্ত হয়। 


*পুর্বজন্মকৃতং কম্ম তঈ্দৈবমিতি কথ্যতে |” 
*অনেকজন্মসপ্তা »ং গ্রাক্তনং সঞ্চিতং শ্বৃতম্‌।।” 
*ক্রিহ্মাণঞ্চ যৎকর্্ম বর্তমানং তদুচাতে |” 
“সঞ্চিতানাং পুনমধ্যাৎ সমান্ৃত্য কিয়ান্‌ কিল। 
দেহারস্তে চ সমহ্ে কাল: গ্রেরর তীব তং ॥ 
প্রারন্ধং কর্ম বিজ্েয়ং ভোগানতস্ ক্ষয়; শ্বৃতঃ 1” 


ক্রিয়মাণ কর্ম শেষ হইলেই প্রকৃতির ভাগারে সঞ্চিত কর্শের ঘরে 
জব] হইবে। পরে এ সঞ্চিত কর্ম সমূহের মধ্যে যে কশ্দের বেগ 
উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ যে কর্শা এবুদ্ধ হইয়! ফল প্রদানোনুখ হইবে 


২৪ অদৃ্ট ও পুরুষকার 

তাহাই প্রারন্ধ কম্মে পরিণত হইয়া পরবর্তী! জন্মে দৈব বা অনৃষ্টরূপে ক্ষমতা 
প্রকাশ করিবে । অতএব বর্তমান জন্মে আমরা যাহাকে দৈব, কপাল, 
অনৃষ্ট ব| ভাগ্য বলি তাহা প্রাক্তন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষকারই 
উহ্থার মুলীভূত কারণ। এই প্রার্ধ কর্ম বা আদৃষ্ট অপ্রতিহত প্রভাব 
সম্পন্ন । ইহার উপর কাহারও হাত নাই। দেবতাগণও ইহার অন্তথ! 
করিতে পারেন নাঁ। ভোগ ব্যতিরেকে কিছুতেই এই প্রারন্ধ করের 
হয় হইবার উপায় নাই। এমন কি ইহা তত্বন্ঞাননাশ্তও নহে | 


“গ্রারদ্ধ কম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়; 15 


রাজা দশরথ মুগয়া করিতে যাইয়া মুগ মনে করিয়া একটা বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন! পরে দেখিলেন এঁ বাণ দ্বারা যুগের পরিবর্তে একটা 
খধিকুমার বিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে এ বাণটা যতক্ষণ রাজার হস্তে ছিল 
ততক্ষণ উহা তাহার সম্পূর্ণ আয়তাধীনে ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে 
উহ! নিক্ষেপ করিতেও পারিতেন, অথবা নাও পারিতেন। কিন্তু বাণটী 
নাত হইবার পর উহার উপর তাহার আর কোনও হাত রহিল না। 
উহা ফল প্রমধ করিবেই, তাহা সুফলই হউক আর কুফলই হউক। 
রাজা শিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যখন অনুতপ্ত হইলেন, তখন ভিনি 
যৃগয়া হইতে বিরত হইলেন, ধনুকে আব বাণ সংযোগ করিলেন না। 
যে বাণগুলি ব্যবহৃত হইল না তাহা সপ্ত রহি.. গেল। এক্ষণে দেখুন, 
যে বাণ্টী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ! রোধ করিবার ক্ষমত। রাজার ছিল 
না। পরার কর্ম এ নিক্ষিপ্ত বাণটীর তুলা, এবং যে বাণগুলি সক 
রহিয়া গেল ভাহা সঞ্চিত কর্শের তুলা। এই সঞ্চিত কর্ম তত্বঙ্্ানান্থি 
দ্বার ভক্্ীতৃত হইয়া থাকে। 


"সর্বথা বর্তমানোপি ন স ভয়োইভিজায়তে ।» গীতা, ১৩--২৩ 


অনৃই ও পুরুষকার ২১ 


এই শ্নোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন :--. 

প্ষথা পূর্ববং লক্ষাবেধায় মুক্ত: ইফু ধন্ন' যো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরন্ধ- 
বেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ততে এবং শরীরারস্তকং কর্ম শরীরস্থিতি 
প্রয়োজনে নিবৃত্বেহপি আসংক্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ববৎ বর্তত এব। স 
এবেধুং প্রবৃত্তিনিমিতা নারদ্ধবেগ ব্বমুক্কো ধন্ুষি প্রযুক্তোহপি উপসংহ্িরতে 
তথানারন্ধফলানি কর্ম্মাণি শ্বাশয়স্থান্যে জ্ঞানেন নিবীজীক্রিয়ন্তে ইতি 
পভিতে২্মিন্‌ বিচ্ছরীরে “ন স ভূয় এবাভিজায়তে” ইতি যুক্তমেবোক্তম্‌।” 

“যেমন ধনুক হইতে অতিবেগে যদি একটা শর প্রক্ষিপ্ত হয় তাহ! 
হইলে এ শর ষেষন বেগ বশতঃ লক্ষ্যবেধ করিয়াও কিছুক্ষণ অগ্রপর 
হয়, এবং যতক্ষণ উহা ভূমিতে পতিত না হয় ততক্ষণ উহ'্র বেগ 
ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ এ বেগের ক্ষয় না হইলে উহার ভূমিতে পতন 
হয় না) এইরূপ যে সকল কর্ম এই বর্তমান শরীরের আরম্তক। 
তাহারা শরীরের স্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইলেও যতক্ষণ সংস্কার 
কূপ বেগ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ সে পরিত্যক্ত শরের হ্থাঁয় কার্ধ্য 
করিতেই থাকিবে। আবার ষদি এ বাণটাতে কোনও প্রকার (বেগ 
প্রান না করা যায়, এবং তাহা বদি ধনুক হইতে প্রক্গিপ্ত না হয়, তাহা 
হইলে উহ্বাকে ধনুকের উপর আরোপিত করিয়াও যেমন ইচ্ছা করিলেই 
উপসংহ!র কর হয়, সেইরূপ ষে সকল কর্প প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ফল 
দ্লানে প্রবৃত্ত হয় নাই, পুর্ব জন্ম হইতে কেবল জীবকে আশ্রয় করিয়া 
রহিয়াছে মাত্র, তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজকর হইয়! [থোকে, এবং 
এই শরীর পতিত হইলে আর বিদ্বানের পুনর্জন্ম লাভের কারণ হয় না। 
স্থৃতরাং পূর্ব বলা হইয়াছে যে, সে (বিদ্বান) আর জন্মলাভ করে না 
তাহা ঠিকই বলা হুইয়াছে।” 

ষহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ.নাথ তর্কভৃষণ মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ । 


১২ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 


কুস্তকার দণ্ড বারা চক্র ঘুণিত করিয়া দণ্ড অপসারণ করিবার পরও 
চক্র যেরূপ বেগ বা! 11071670010 বশত: ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারক 
কর্শের বেগ বা ফণ প্রদান করিবার শক্তি যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেহিত 
না হয় ততক্ষণ উহা! কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই জন্ত তত্বজ্ঞান 
লাভের পরেও যত্তক্ষণ প্রারন্ধ কম্ধের ভোগ শেষ না হর পুরুষ “চক্রত্রমিৰং 
তিষ্টতি।” গীতাতেও উক্ত হইয়াছে__ 


সর্বকর্্মীণি মনসা সংস্দ্যান্তে স্থখং বশী 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈবকুর্বন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥ ৫1১৩ 


“উৎপন্নবিবেকজ্ঞানম্ত সর্বকর্মসংন্যাসিনোহপি গেহ ইব দেহ এব 
নবদ্ধারে পুরে আসনং গ্রাবদফণকশ্ুম বাবা এগ থত]| দেহ এব বিশেষ 
বিজ্ঞানোৎপত্তে দেঁহ এব আন্তে”--ভাঘ্ 

বাহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি সর কন্ধ 
সংন্যাসী, তাহার পক্ষেই এই নবদ্ধারযুক্ত পুরম্বরূপ দেহে গৃহের স্থার 
স্থিতি প্রতিপন্ন হয়। যে প্রারন্ধ কর্গুলি ফল দিতে আর্ত 
করিয়াছে, তাহার অবশিষ্টাংশ ও তাহার সহকারী সংস্কারের অন্ুবৃি 
অপরিহার্য; এই কারণ এই দেহ থাকিতে থাকিতেই তাহার বিশেষ 
জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও ভিনি দেহেতেই সুখে অবস্থান কন ।” 

মহামহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত তকভৃষণ মহাশয় কৃত-_বঙ্গামুবাদ | 

অনৃষ্টের নিকট. পুরুষকাঁর প্রতিহত। পুরুষকার অদৃষ্টকে সন্থায় 
করিয়াই ফলগ্রস্থ হইয়! থাকে । দৈব ও পুরুষকার উভয়ে মিলিত হইলে 
তবে কার্ধ্যসিদ্ধি হয়, তাহ! ন! হইলে কিছুই হয় না। 


“দৈবং পুরুষকারশ্চ দ্বাবেতাবর্থনাধকৌ 1 


অনৃষ্ট ও পুরুঘকার ২ 
শান্তিশতক নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ প্লোকটী বড়ই উপদেশ গড এ 


নমন্যাযো দেবান্‌ নন হতবিধেস্তেইপি বশগাঃ 
বিধিবন্দাঃ সোহপি প্রতিনিয় তকব্ৈকফলদ:। 
ফলং কণ্ধায়ন্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা 
নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন বেভযঃ প্রভবতি ॥ 


দেবতাগণকে নমস্কার করি । না, না, তাহা করা হইবে না, কারণ 
ভাহারাও পোড়া বিধাতার অধান | ভবে বিধাতাকেই নমস্কার করি। বা, 
তাহও কর। হইবে না, কারণ খিধাত। জীবগণের কথ্মামুনারেই সর্কাগা 
ফলদিয়া থাকেন। ফগযখন কর্মের অবীন, তখন দেবতাগণকে কিখ। 
বিধাতাকে নমস্কার করিয়া কোনই লাভ নাই। অতএব কর্মকেই নমস্কার 
কি, ঘে হেতু কর্মের উপর বিধাতারও কোনও হাত নাই । 

“লব্ধবামর্থং সভতে মনুষ্য! দেবোহপি তং বাহয়িতুং ন শক্তঃ5- নৃষ্টে 
যে বস্ত প্রাপা থাকে তাহ। পাওয়া যাইবেই, কিছুছেই তাহার অন্তথা 
হইবে না। আর অনুষটে বদি লাভযোগ না থাকে তাহা হইলে সহত্র 
চেষ্টা করিলে তাহ! পাওয়া বাইবে না। অনুষ্টের ফল নিক্তির কাটার 
মত, তিলমান বেশী কম হইবে না। 

টহ 


“কৃপে পহ্য পয়োনিধাবপি ঘটা গৃঙ্ন্তি তুল্যং জলম্‌।” 


ঘটা কুপেতেই ডোবাও আর সমুদ্রেতেই ডোবাও, এক ঘটার বেশী জন্‌ 
উঠিবে না। আমর! যেস্কানেই যাই ন। কেন, বেরূশ কর্মক্ষেত্রে অবভীর্দ 
হুইয়া ঘেরূপ কর্দাই করিন। কেন, অনুষ্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, এবং 
অনৃষ্টের নির্দিষ্ট পরিমাপের অধিক ফললাভ কিছুতেই হইবে না। এই 
জগঠই লোক বলিয়া থাকে--“টে কি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ।” 


২৪ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


অতএব যিনি যেরূপ মুলধন হইয়া] সংসারে আসিয়াছেন, তাহাকে 
তাহাতডেই ত্ষ্ট থাকিতে হইবে। হাতীর নাদ দেখিয়া সজারুর ঈর্ষা 
হইলে বিদ্বেষবহ্ছির অন্তদ্দীহ বশত: দারুণ মন্খ্যাতন। ভোগ ভিন্ন অন 
কোনও লাভ হইবে না। 
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এক্ষণে কার্্যসিদ্ধির প্রতি কারণ কি তাহারই বিচার কর! যাউক॥ 
বাহা?া বলেন কার্ধ্য সিদ্ধির গ্রতি দৈব বা অদৃষ্টই একমাত্র কারণ 
তাহাদের মত ঠিক, অথবা বাহাদের মতে পুরুষকারই কার্যসিদ্ধির 
কাণ, দৈব কিছুই নহে, তাহাদের যতই ঠিক? একটু গ্রণিধান 
করিয়া দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে দত্তীয় মতটা সমীচীন নহে। কারণ 
কার্ধাসিদ্ধির প্রতি পুরুষকারই যাঁদ একমাত্র কারণ হইত তাহ! হইলে 
সর্ব এবং সকল সময়ে অব্যভিচরিত ভাবে পুরুষকার করিলেই কাধ্যসিদ্ধি 
হইত, কদাপি ইহার ব্যভিচার দুষ্ট হইত না; অর্থাৎ পুরুষ্কার কগিলেই 
সকরে বড়লোক হইতে পারিত, সকলে বিদ্বান ও ষশস্বী হইতে পারিত, 
সকলে সাংসারিক সখ শান্তি ভোগ করিতে পারিত। তাহা হইলে প্যদ্থে 
কতে বদি ন সিধাতি কোইত্র চোষ:” "এই বাক্যের অবকাশই থাকি না। 
বই করিলেও যাঁদ কাধ্সিদ্ধি শা হর এই কথা৷ বলাতেই পুরু" এর দ্বার! 
ফললাঙের সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম হইয়। থাকে ভাহা স্বীরূত হইয়াছে । 
দেখিতেও পাওয়া যায় পুরুষক'র অনেক সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে (দৈব 
বিড়ম্বনা বশত: ) বার্থ হইয়া থাকে। মনে করুন এক ব্যক্তি তাহার 
কন্তার বিবাহের জন্য পূর্ব হইতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন, এ্রচুর অর্থ বার করিয়া বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন 
সম্পূর্ণ করিয়াছেন, এমন পময়ে হঠাৎ কন্তার কঠিন পীড়া হইল, বিবাহ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ২ 


কার্য স্থগিন্চ হইয়া গেল, সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। প্রকৃত গ্রস্তাকে 
কার্ধ্য দিদ্ধির প্রতি অনৃষ্টই প্রবল ও প্রধান কারণ, তবে সহকারী কারণ 
স্বরূপে পুরুষকারকেও অপেক্ষা করে। অদৃষ্ট বা দৈবের প্রতিকূলতা 
হেতু পুরুষকার ব্যর্থ হয়। 
শগাতিকুলতামু ।এতেহি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুদাধনতা।” 

ষে স্থানে পুরুষকার দ্বারা কার্য সিদ্ধ হইল দেখিতে পাওয়া যায় 
সে স্থানে পুরুষকার উপলক্ষ মাত্র, অদৃষ্ট বা দৈবই উক্ত কাধ্যপিদ্ধির 
সুলীভূত কারণ। এক ব্যক্তি লটারীর টিকিট খরিদ করিলেন। এবল 
ছাগ্যঘোগ থাকার ভিনি তাহার ফলে প্রচুর অথ প্রাপ্ত হইপেন। 
আবার অনেকে টিকিট কিনিয়াও কিছুই পাইলেন না। সুতরাং বলিতে 
হইবে যে যাহার ভাগ্যে অথথপ্রাপ্তি যোগ ছিল কেবল তাহারই টিকিট 
খরিদ করা রূপ সামান্ত পুরুষকার সাফল্যমণ্ডিত হইল, এবং বাহাদের এ 
ব্বূপ যোগ হিপ ন! তাহাদ্রে পুরুষ্কার বিফল হ£ল। অদৃষ্ঠশঞ্জি 
প্রভাবে পুরুষকার যখন ফলোপধায়ক হয় তখশহ আমর আস্ফালন 
করিয়! বলিয়া থাকি 

“উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লাকী 
দৈবেন দেয়মতি কাপুরুষ! বাস্তি।” 

ষ্খন কেহ তাহার গুভাদৃই বশতঃ উদ্যম, অধ্যবসায়, এবং অকরাস্ত 
পরিশ্রম দ্বারা ব্যবসাকাধর্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেন, তখন সেই 
শম্বনাম। পুরুষে। ধন্তঃ* কৃতী পুরুষ_সিহহ ! আবার কিছুদিন পরে দেই 
ব্যর্ডিই দৈববিড়ম্বনায় পুরুষকার কর! সত্বেও ব্যবসাতে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়া 
সর্বস্বাত্ত হইলেন। তখন আর সেই পুরুষ পসিংহ” নহেন, তখন 
ভিনি-“শ্রুগাল 7৮ তখন-_ 

“্যদ্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহ্ত্র দোষঃ।” 


২৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


“যেন বিনা যত্ন ভবতিগ অর্থাৎ যাহা না হইলে যাহা হয় না তাহাকেই 
তাহার কারণ বলে। অথামিদ্ধিশৃন্ততে সতি নিয়তপূর্ববন্ভিত্ং কারণ- 
ত্বম।” অর্থাৎ যাহা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী এবং যাহা বাতিরেকে 
অন্ত প্রকারে কার্য হয় না তাহারই নাম কারণ। যেরূপ বীজ হইতে 
অন্কুর হয় সুতরাং বীজ অন্ুরের আদিতে, এবং বীজ না হইলে অস্কুর 
উৎপন্ন হয় না, অতএব বীজ অগ্গুরের প্রতি কারণ। ইহারই নাম কার্য 
কারণসঘন্ধ। যখন অনেক স্থলে পুরুষকারকে অপেক্ষা না করিয়াই 
ফলোংপত্তি হইতে দেখা যায়, তখন উঠাদের পরস্পরের মধ্যে কাধ্যকারণ 
সম্বন্ধ আছে কিরূপে বল! যাইতে পারে। উত্তরাধিকারী হ্যত্রে ধন সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হওয়! অদুষ্টপাপেক্ষ, ইহাতে পুরুষকারের কোনও হাত নাই। 
এই জন্ত লোক কথায় বলে “অদৃষ্টে থাকিলে কাকে আনিয়া দেয়।” 
প্রাক্তন কম্মের ফলে যাহা পাওয়া যায় তাহার প্রতি অদৃষ্টই মুখ্য 
কারণ। যদি তজ্জগ্া গৌণ ভাবে পুরুষকার কর! প্রয়োজন হয় তাহ 
হইলে আদু্ই সে পুরুবকার আনিয়া দেয়, অর্থাৎ অনৃষ্টের প্রেরণায় 
আমরা *বলাদিব নিযোজিতের» স্তায় পুরুষকারে প্রবৃত্ত হইয়! থাকি 


প্সমীরণে। নোদয়িতা ভবেতি 
বাদিশ্তাতে কেন হুতাশনন) ॥” 


প্রকৃতির নিয়মে বাযু স্বতঃই অগ্নির সহায়তা করিয়। থাকে, তজ্জন্ত 
কাহাকেও বলিয়া 'দিতে হয় না। ইহাও সেইউরূপ। শান্ত্রেও 
"্সাছে-_ 
“মতিকৎপদাতে তাদৃক্‌ ব্যবসায়োহলি তাদৃশঃ। 
সহায়া স্তাদুশা! এব যাদৃশী ভবিতবাতা £* 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ২৭ 


যাহার যেরূপ ভবিতব্যতা, তদনুরূপ বুদ্ধি, গ্রাবৃত্তি, কর্ম, অধাবসার, 
"অবস্থা গ্রভৃতি হইয়া থাকে | 

অভএব দেখা যাইতেছে যে দৈবেরই সর্বতোমুখী প্রতুতা। যদিও 
এই দৈব বা অনৃষ্ট প্রাক্তন পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ পূর্ব 
জন্মে অনুঠিত কশ্খ্ বা পুরুষকার পরবন্থী জন্মে দৈব বা অনষ্টরূপে ক্রিয়া 
প্রকাশ করে, তথাপি ইহার নিকট বর্তমান পুরুষকার হীনবল। সঞ্চিত 
কর্ন বা গ্রাক্তন পুক্ষকার, এবং প্রারন্ধ কম্ম অর্থাৎ দৈব বা অদৃষ্ট, 
এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। সঞ্চিত কর্াই কালে অনুষ্টকে জন্মাইয়। 
থাকে। বতক্ষণ সঞ্চিত কন্ম প্রান বা অদুট জন্মাঠতে ন। পারে চতক্গণ 
তাহার উপর পুরুষক্কারের প্রভাব বা আধিপত্া থাকে? অর্থ।ৎ পুরুষকার 
সাধনা বা ত্জ্জান দ্বারা এ সঞ্চিত কন নষ্ট করিতে পারে। ইচা পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে। 

প্রাক্তন শুভান্তত কশ্খের ফল, ভোগ করার | নামই অদুষ্ট। জীবের 
কর্েতেই অধিকার, যে হত প্রাকৃতিক নিমের অধীন হইয়া জীব কর 
করিতে বাধ্য; কন্দুফলে তাঁহার কোনও অধিক্কার বা হাত নাই, যেহেতু 
কর্মফল দৈবাধীন। অদষ্টের প্রভাব অসীম ও অগ্রতিহত, অদুষ্ট সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন ও নিরস্বুশ! অনৃষ্ট অথণগুনীয়। কিছুতেই ইহা অন্যথা হইবার 
নহে 1 পুরুবকারের প্রভাব গস্বীর্, পুরুষকার পরতঙ্, কারণ পুরুত্বকারুকে 
অনৃষ্টের অনুবর্থী হইয়া চলিতে হয়, অনৃষ্টে যাহা থাকে পুরুষকার তাহাই 
সম্পন্ন করিতে পারে, যাহা থাকে না, তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। 
এই জনই পুরুষকার সকল সময়ে ফলপ্রহ্থ হয় না। অবৃষ্ট বশতঃই 
ফলভোগেরও বৈষম্য বা তারতম্য হইয়। থাকে। 

এই জগতে কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ আমীর কেহ ফকির, 
কেহ ধনী কেহ নিধন, কেহ পণ্ডিত কেহ মুখ, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, 


২৮ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


কেহ রোগী কেহ ভোগী, কেহ দুর্বল কেহ সবল, কেহ নর 
কেহ কুৎসিত, কেহ সুবেশ কেহ কুবেশ, কাহারও দুগ্ধে চিনি, 
কাহারও শাকে বালি, কেহ ধৃণ্ধফেনশিভ স্বকোমল শধ্যায় শয়ন করিয়। 
নিদ্রান্তথ ভোগ করেন, কেহ বা বন্ধুর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া! রাত্রি 
যাপন করে, কেহ প্রাসাদে, কেহ বা জীর্ণ পর্ণকুটারে, বাস করিয়া 
দিনাতিপাত করে। প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া মকলেই কার্ধ্য করে, 
তবে এরূপ বৈধমা হয় কেন? ইহারই নাম অদৃষ্ট। আনৃষ্ট বশতঃই 
ভোগা এবং ভোগের এইরূপ বৈষম্য হইয়া থাকে! শাস্ত্রে আছে-- 
ভোজ্যং ভোজন্শত্তিশ্চ * * ** 
বিভুং দানশক্তিস্চ নারস্ত তপন: ফলম্‌॥ 

ভোজ্য এবং ভোজনশক্তি, বিভ্ত এবং দানশক্কি, এই উভভ্বের একত্র 
সমাবেশ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পুর্ব জন্মের বছ তপস্যার 
ফলেই এইরূপ সমাবেশ, হইয়া থাকে । ধনী অনেক থাকিতে পারেন, 
কিন্ত ধনী এবং দানবীর মহাত্মা শুদুল্লভি। অর্থের সদ্যবহার সঞ্চয়ে নহে, 
দেশের /এবং দশের উপকারার্থে ও পরদুঃখ মোচনের জন্ত অর্থের বিনি- 
ঘ়োগেই উহার প্রকৃত সদ্যবহার। 
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শাস্ত্রে যে স্বর্গ ও নরকের উল্লেখ আছে তাহা আমাদের শ্রুতির বিষয় 
ভিন্ন সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু যখন আমরা সখ দুঃখের লীলা 
ভূমি এই সংসারে পৃর্বোন্লিখিত ভোগ বৈষম্য দৃষ্টিগোচর করি, তখন 
এই মঙ্যলোকেই স্বর্গ ও নরকের সত্তা উপধন্ধি করিতে সমর্থ হই॥ 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ২৯ 
যখন দেখি-কেহ প্রাতঃকালে গাব্রোখান করিয়া মলভাও যন্তকে লইয়া 
যাইতেছে; কেহ বা প্রাতঃকুত্য সমাপন করিয়া দেবতার পূজার অন্ত 
পুষ্পচয়নাদি কার্ধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে; কেহ অন্ন বস্ত্রের অভাব জনিত 
কোনও ছ:খ কষ্ট ভোণ করিতেছে না, কেহ উদরান্নের জন্ত ভিক্ষা 
পাত্র হস্তে করিয়া দ্বারে ছারে ভিক্ষা করিতেছে_- 

কচিদ্বীণাবাছাং ককচিদপি চ হাহেতিরছিতম্‌ 
কচিদ্রমায নার্ধাঃ কচ্দিপি গলবৎ-কুষ্টবপুষঃ | 
কচিচ্ছান্ত্রালাপঃ কচিদপি বিবাদে! বহুতরঃ 
ন জানে সংলারং কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ম্‌ ॥ 
কোথাও স্থমধুর গাঁত এবং বাগ্ধবনি কর্ণকুহুর পরিতৃপ্ত করিতেছে) 
কোথাও অপর: সদৃশ নারীগণের নয়নাতিরায় অনবগ্ সৌনর্ধ্য, কোথাও 
ধনধশাস্্রানুশানন এবং “মঘিমীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি কেমন্ত্র পাঠ দ্বার! 
দিঙম গুল মুখাঁরত) আবার কোথাও শোক ছংখের করাল মৃত্তি_ ক্রন্দন 
এবং মন্দ হাহাকারধ্বনি; কোথাও গলংকুষ্টরোগগ্রন্ত নান্কারজনক 
কুৎদিত বিরুত দেহ; এবং কোথাও বা কলহ, দ্বেষ, হিংস! প্রতি হেতু 
মুন্ভিমতী অশান্তি বিগাজিত। যখন এইরূপ সুখ দুখ, হাসি কাল্সা, 
হর্ষ বিষাদ প্রভৃতির সংযিশ্রণ দেখিতে পাই, তখন মনে হয় ইহলোকই 
বর্গ এবং ইহলোকই নরক। 
শ্রমদ্ভাগবতে স্বর্গ কি! নরক কি! এই প্রশ্নের উত্তরে ভগ্বান্‌ 
-বলিয়াছেন-_ শবরয সহৃগুণোদয়ঃ1” 
“নরকম্তম উন্নাহঃ | ৯১/১৯1৪২, ৪৩ 
অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোক স্বর্গ নহে, স্বত্বগুণের আবির্ভাবের নামই বর্গ । 
তামিশ্রাদি লোক নরক নহে, তমোগুণের উদ্রেকের নামই নরুক। 
অতএব সুখই স্বর্গ, এবং ছুখই নরক । 


অদৃষট, পুরুষকার ও কাল। 


সকল বিষয়েরই একটা নির্দি্ট কাল আছে! 10006 15 & 
50201] 10 21] 1110£5.-বাল্যকালে অথবাবৃদ্ধ বয়সে যৌবনের 
কার্য হয় না। বসন্ত কালে শালী ধান্য উৎপন্ন হয় না। শীতকালে 
আম বা কাঠাল ফলে না। মেইরপ অৃষ্টের ফলও কাল সাপেক্ষ । 


ভাগ্যানি পূর্বতপসা কিল সঞ্চিতানি। 
কালে ফলস্তি পুরুবস্ত বখৈব বৃষ্ষাঃ ॥ 


পূর্বজন্মের কন্ধের ফলে ষে সমস্ত ভাগ্য সঞ্চিত হয় তাহা যথা 
সময়ে বৃক্ষগণের ন্যায় ফল প্রব করিয়া! থাকে। 


দৈবং পুরুষকারণ্ঠ কালশ্চ মলজোত্তম | 
এয়মেত মুনুষাস্ত পিগডিতং স্তাৎ কলাবহম্‌ ॥ মত্ম্পুরাণ 
দৈব পুরুষকার এবং কাল এই তিনটার যখন একত্র সমাবেশ হয় 
তখনই অদুষ্টফলের উৎপত্তি হয়। 
এইস্থলে একটা উপদেশগর্ভ উপাখ্যান শা বলিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। উপাখানটী এই | ্ 
এক দরিপ্র কাঠ্রিয়া বন হইতে কাঠ আহরণ করিয়া তাহা বাজারে 
বিক্রয় করত: অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিও। একদিন বন মধ্যে 
কাষ্ঠ কাটিতেছে। প্রচণ্ড রৌছ্রের উত্তাপে ঘম্মাক্তকলেবর, মন্তকে জীর্ণ 
বস্ত্র বারা পাগড়ি বাধা, জঙ্ুথে কাষ্ঠের ক্্প। এমন সময়ে হর- 
পার্বাতী রথে করিয়া আকাশমার্গ দিয়া বাইতেছিলেন। লোকটার অবস্থ! 
দেখিয়া জগন্মাতার হবাদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তখন তিনি দেবাদি- 
দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রভো! এ লোকটীর এত দুঃখ আপনি 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৩১ 
ইহার ছ:খনিবারণের একটা উপায় করুন। তাহাতে তিনি বলিলেন হে 
কল্যাণি! তোষার হৃদয় নারীমুলভ কোমলতায় পূর্ণ, তাহাতে তুমি পর- 
ছ:খে কাতর হইয়! আমাকে এইরূপ বলিবে তাহা আদৌ বিচিত্র নহ্ষে। 
কিন্তু কি করিব ইহার এখনও স্ুসময় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং আমি 
চেষ্টা করিলেও কোনও ফল হইবে না। তাহা শুনিয়। দেবী কহিলেন, সে 
যাহাই হউক প্রভো! আপনি একবার চেষ্ট করিয়া দেখুন! তখন 
পার্কতীনাথ অগত্যা রথ হইতে অবতরণ পূর্বক মনুষাবেশে সেই কাঠুরিয়ার 
লুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে একখানি যহ্থামূল্য হীরক প্রদান 
করিয়া তাহার নিকট হইতে কাষ্ঠগুলি ত্রয় করতঃ অস্তহিত হইলেন। 
কাঠুরিয়া হন্তস্থিত হীরক খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার অপূর্ব 
লীত্িতে মোহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমুট়ের ন্তায় হইয়া! দাড়ায়! 
বৃহিল। সহমা তাহার এরূপ দৌভাগ্যোদর় কিরূপে হইল ভাহাই ধনে 
হনে চিন্তা করিতে লাগিল। তৎপরে গ্ররৃতিস্থ হইয়া পাছে কেহ 
জানিতে পারিলে এ অনূলয রদ্ু তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় এই 
ভয়ে অতি সাবধানে পাগড়ীর কাপড়ের এক কোণে তাহ! ভাল করিয়া 
ধাধিয়। সাননদমনে গৃহাভিমুখে চলিল। কিন্তু হায়! তাহার এই 
আনন্দ, অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। এ উজ্জল হীরক খণ্ডের প্রভা রৌদ্র 
কিরণে প্রদীপ্ব হইয়া বস্ত্র ভেদ করিয়া চতুঙ্গিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। 
'কাশমার্গে একটা চিল উড়িতেছিল তাহার দৃষ্টি উহাতে আকৃষ্ট হওয়াতে 
মে উপর হইতে &ো মারিয়া সেই কাঠরিয়ার মন্তক হইতে পাগড়িটা 
লইয়া দেখিতে দেখিতে দষ্টির বহিভূত হইয়| গেল। তখন সেই হত- 
ভাগ্য অদৃষ্টকে ধিক্কার পিয়া শিরে করাঘাত পূর্বক রোদন করিতে 
লাঁগিল। কিন্তু কাছিলে আর কি হইবে, আদৃষ্টে না থাকিলে এইরূপই 
হুইয়। থাকে । 


২ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 
শকরতলগতমপি নশ্ততি যত্ত তু ভবিতব্যতা নাস্তি।” 
ইহারই নাম *অদৃষ্টের পরিহাস । 


পরে বাটীতে যাইয়। সমস্ত ঘটন। স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিয়া হা! 
হুতোইন্মি করিতে লাগিল । 

এই ঘটনার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে । কাঠুরিয়া পূর্বের স্যায় 
একদিন বন মধ্যে কাষ্ঠ কাটিতেছে। হরপার্কতী পুনরায় আকাশ মার্গ 
দিয় ঘাইতে যাইতে দেবাদিদেব মেই কাঠুরিয়াকে দেখাইয়া পার্কতীকে 
বলিলেন “দেখ সেই ব্যক্তি এখনও কাষ্ঠ কাটিতেছে। উহার ষে 
দুঃখ সেই ছুঃখ। আমি বে মহামূল্য হীরকখণ্ড উহাকে দিয়াছিলাষ 
তাহ! উহার ভোগে আসে নাই |” তাহাতে পার্বতী বলিলেন প্প্রভো? 
আমার মনে বড়ই কীভুহছল হইতেছে, আপনি আর একবার পরীক্ষা 
করিয়া দেখুন” 

মহেশ্বর বলিলেন-মামি তোমার কৌতুহল নিবারণ করিব। কিন্তু 
এবারেও ফল পূর্বের মতন হইবে; কারণ ইহার সুসময় যদিও আগত- 
গ্রায়। তথাপি এখনও বিলম্ব আছে। অনন্তর তিনি মনুষ্যের বেশ ধরির! 
পুনরায় সেই কাঠুরিয়ার সন্মুখে অংবিভূতি হইয়া পূর্বের স্তায় একখানি 
মহামূল্য হীরকখণ্ড প্রদান করিয়া কষ্ট ক্রয় -রতঃ অন্তহিত হইলেন। 
তখন দে মহোল্লাসে কুঠার স্বদ্ধে লই গৃহাতিমুখে যাইবার উপক্রষ 
করিল। নেড়া বেলশুলায় কবার যায়! এবার সে হীরকখানি মাথার 
পাগড়ীতে বাধিল না। জার্ণ পরিধেয় বস্ত্র এককোণে শক্ত করিয়া 
উহ! বীধিয়! লইয়া চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে একটা কুদ্র নদী পার 
হইয়া যাইতে হয়। এমনি গ্রছের বিপাক, নদী পার হইবার সমস 
একটা রোহিত মতস্ত খাবার জিনিষ মনে করিয়া কাপড়ের খুট হইতে 
হ্বীরকখানি কাটিয়া লইল। নদী পার হইয়া তীরে উঠিয় কাঠুরিয়। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ৩৪ 
দেখিল কাপড় কাটা, হীরকখানি নাই। তখন তাহার যনের অবস্থা 
যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই! যাহা 
হউক কোনও প্রকারে বাটীতে গহুছিয়। স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিল। 
দে দরিদ্র বলিয়া ভগবান্ও তাহার সহিত বিদ্প করিয়া বার বার 
মড়ার উপর খাড়ার ঘ। দিতেছেন এই মর্শবেদনাই তাহার ছুঃসহ হইয়া 
ছিল। যাহা হউক স্ত্রীর সাহ্ন। বাকো পুনরায় আশ্বস্ত হইয়! দ্নানা- 
হারাদি করিলল। তাহার পর আবার কিছুদিন অতিবাহিত হইল। 
কাঠুরিরা সেইরূপ বন হইতে কাঠ আহরণপূর্বাক কিক্রুয় করিয়া অতি 
কষ্টে দিনপাত করিতে লাশিল। একদিন বনমধ্যে কাষ্ঠ কাটিতেছে 
এমন সময়ে হর-পার্কতী পুনরাঁর আকাশমার্গ দিয়া যাইবার সময় পার্বতী 
বলিলেন_ঞ্প্রভো! আপনি সেবার বলিয়াছিলেন ইহার নুসময় আগত 
প্রায়। তবে এ ব্যক্তি আর কতগ্গিন এইরূপ কষ্টভোগ করিবে?” 
তাহাতে মহেশ্বর বলিলেন “অধি বরাননে! তুমি ভাল কথা শ্বরণ 
করাইয়া দিয়াছ। এ ব্যক্তির দুঃসময় দূর হইয়াছে, ইহার সুসষক় 
আসিয়াছে--এখন ইহাকে যাহাই দিব তথ্বারা ইহার অতুল ধরব লাভ 
ঘটিবে। এই বপির়া তিনি মহ্থুযাবেশে পুনরায় সেই কাঠুরিয়ার সন্দুথে 
উপস্থিত হইরা তাহাকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন--*ওহে বাপু! তুষি 
একটা পয়সা লইয়া এই কাষ্ঠগুলি আমাকে বিক্রয় করিবে?” তাহাতে 
পে বিশ্রিত হইয়া বলিল__প্বলেন কি মহাশয়! এত কাষ্ঠ কখনও এক 
পয়সায় দেওয়া! যায়।* তাহাতে তিনি বলিলেন_পআমার নিকট 
আর পয়সা নাই, ইচ্ছা হয় দাও নতুবা! আমি চলিরা যাই ।” কাঠু- 
রিয়া মনে মনে ভাবিল বেলাও ত অনেক হইয়াছে, এত বেলায় 
বাঙ্গারে থরিদ্দার মিলিবে কিনা তাহারও স্থিরত। নাই, অতএব বাঁচা 
ভাত ত্যাগ না করাই ভাল। এইবূপ বিবেচন| করিয়া একটী পয়সা 

ও 
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বইয়। কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করিল। তিনিও কাষ্ট নইয়। অনৃষ্ঠ হইজেন। 
কাঠুরিয়া স্থির করিল। যাইবার সময় বাজ হইয়া যাইবে, এক পয়সায় 
যাহা হয় কিছু কিনিয়া লইয়া বাটা চলিয়া যাইবে। বাজারে গিয়া 
খিল বাজার উঠিয়া গিয়াছে, লোকজন বিশেধ কেহ নাই। এক জেলে 
একটা রুই যাছ বিক্রয় হয় নাই বলিরা তাহা লইয়া! বসিয়া আছে : 
মাঁছটা পচিয়। ঢোল হইয়াছে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কাঠুরিয়া 
আর কি করিবে অগত্যা কাট বিক্রয়ের সেই পয়সাটা দিয়া মাছট। 
কিনিয়া গৃহাভিহখে চলিল। বাটাতে যাইয়া স্ত্রীকে বলিল দেখ আজ 
আর বাজারে কিছু পাওয়া গেল না, এই পচা মাছট! আনির়াছি। শুধু 
ইহা খাইতে পারা বাইবে নাঃ তুমি এই মাছটা কোট, আমি এই 
সামনের গাছ হইতে একটা ঝুনা নারিকেল পাড়িরা আনি। এই বলির 
সে নারিকেল পাড়িতে গেল। এক্ষণে যে চিলটা তাহার পাগড়ী লইয়া 
গিয়াছিল তাহার বাসা এ নারিকেল গাছেই ছিল, সে সেই পাগভীটা 
আনিয়া! দেই গাছেতেই রাখিরাছিল। কাঠুরিয়। নারিকেল পাড়িতে উঠিয়া 
বস্ত্র খণ্ড দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তাহা। চিনিতে পারিল, দেখিল 
তাঁহার এক কোণে হীরক খানি বাধা রহিয়াছে । সে তখন মহাননে 
তাহ! লইয়া তাড়াতাড়ি একটা নারিকেল মাটাতে ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে 
অবতরণ করিন। এ দিকে তাহার স্ত্রী যেষন মাছটা দ্বিখণ্ড করিধী অমনি 
তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক খানি হীরক মাটিতে পড়িরা গেল। তখন 
সে নাছ ফেলিয় সেই হীরক খানি হাতে লইয়। তাহার স্বামীকে দেখাইতে 
ছুটিল। ওদিক হইতে তাহার স্বামীও ছুঁটিয়া আসিতেছে, হাত কাপড়ে বাধা 
মেই প্রথম বারের হীরক খানি। দুই জনে যখন সামনা মামনি হইল 
তখন দুইজনেই পরস্পরের হাতের দিকে বিশ্ময়বিস্কাবিত নেত্রে চাহিয়! 
আছে, আনন্দবিন্বয়বিজড়িত অশ্বুউধ্বনি ভিন্ন কাহারও মুখে কথ নাই, 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার র্‌ 
কেবল প্রত্যোকের হাতে ভগবানের দেওয়। দেই এক এক খানি মহামূল্য 
হীরক। 

*দৈবী বিচিত্রা গতি: 1 দৈবের প্রতিকূলতা! নিবন্ধন স্বয়ং জগদীশ্বরও 
চে কগয কাঠুরিয়ার ছুখ যোচন করিতে পারিলেন না । আবার দৈব 
যখন অন্বকৃলন হইল, কাঠুরিয়ার যখন গ্ুসময় আসিল, তখন দৈবের 
(প্ররণায় পুরুষকার আপন! আপনি ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কিরূপ 
'্মভাবনীয়রূপে নষ্ট রত্্বের পুনরুদ্ধার সাধন করিল । আরও দেখুন শুভাণুভ 
ঘটন। সংঘটন হইবার পূর্ব হইতেই কিরূপ তাহার স্চনা হইয়! থাকে । 
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অতএব “ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্”। 


গীতায় অদৃষ্টবাদ 


যদ্হংকার মাস্রিত্য ন যোত্হা ইতি মন্সে। 
মিথ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতি স্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ 
» স্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবদ্ধ; স্বেন কর্খুণা। 
কর্তং নেচ্ছসি বন্মোহাং করিষৃস্তবশোহপি তৎ॥ 
গীত্তা, ১৮1৫৯) ৬৯ 


অহংকারের বশবর্তী হইয়। তুমি যুদ্ধ করিবে না এইরূপ নিশ্চয় 
করিতেছ, তোমার এ নিশ্চয় বৃথা। তুমি মোহবশতঃ যে কার্ধ্য করিতে 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করিতেছ, তোমাকে পরাখীন তাবেও তাহা করিতে 
হইবে। 


৩৬ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 

তাহা হইলে কে অঞ্জুনকে অনিচ্ছা সত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
বাধ্য করিবে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে "স্বভাবজেন নিবন্ধ: 
স্বেন কর্মণা”_ ক্ষত্রিয়ত্বহেতৃভূতপূর্বজন্মসংস্কারজাতেন ন্বকীয়েন কর্ধরণা 
নিয়ন্ত্রিত: 1৮ অর্থাৎ প্রকৃতি, দৈব বা প্রাক্তনকর্শুজন্া সংস্কারই যুদ্ধ 
করিতে বাধা করিবে। প্রকৃতি বা দৈবেরই সর্বতোমুখী প্রভৃতা । এই 
দৈবের নিকট অর্জনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কুপ্, বাধিত, প্রতিহত । 
অর্জুনের মত বীরকেও এই দৈবের বস্তা স্বীকার করিতে হইবে । 
“মনিচ্ছরনপি বলািব নিষোজিত” হইয়া মুদ্ধ করিতে হইবে | অতএব জীব 
দৈবের হস্তের ক্রীড়াপুভলিকা স্বরূপ। বাজিকরের গ্ভায় দৈব “যেমন 
নাচায় তেমনি নাচে*__ইহাই উক্ত গ্লোকের নিলুষ্ার্থ। 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দৈব ও পুরুষকারের অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গ্রারন্ধকম্ম বা 
অদৃষ্টের নিকট ক্রিয়মাণ পুরুষকীর যে হীনবল এবং প্রতিহত তাহাই 
নিঃসংশক্বরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । পাওবগণের পক্ষে স্বয়ং জনার্দন 
ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি দৈব অনুকূল ইহা বলাই বাছুল্য। সেই 
জন্ত পাগুবগণের পুরুষকার দৈবের সহায়তায় সর্বতোভাবে সাফলাম"গু 
হইয়াছিল,দৈবের গ্রতিকৃতা বশভঃ দুর্য্যোধনের পুরুষকার ব্যর্থ হ্টং হল। 

অর্জুন শোকাবুপিহচিহ হইয়! শন যোংগ্েশ যুদ্ধ করিব না বলিয়া! 
ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করতঃ যখন রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন ভগবান্‌ তাহার 
ভাবগতি দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন (প্রহসঙ্গিব)। কারণ তিনি 
জানিতেন অজ্জুনের ঘাড়ে ষে খেয়াল চাপিয়াছে তাহা বেশীক্ষণ থাকিৰে 
না। অজ্ডুন ক্ষজিয়বীর , তাহার ধমনীতে কষৃত্রিয়রক্ত প্রবাহিত , সুতরাং 
অর্জুন যাহাই বলুক না কেন, উহাকে ক্ষতির প্রকৃতির প্রেরণায় যুদ্ধ 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার রি 
করিতেই হইবে। তথাপি তিনি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন কেন? 
লোক শিক্ষার জন্তই ত তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ । তাই একক্রিয়া দ্বার্থকরী, 
অজ্ঞুনকে সময়োপযোগী সছুপদেশ দিয়া সখার কা্যও করিলেন-- সঙ্গে 
সঙ্গে লোকশিক্ষাও হইল। 
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাঙ্জ্ন। 
ভবিষ্যাণিচ ভূতানি মাত্ব বেদ ন কম্চন॥ ৭1 ২৬ 
নিত্শুদ্ববুদ্ধবুক্তস্বভাব প রমেশ্বরের জনশক্তি সর্বথা অপ্রতিহত। 
তিনি সর্বজ্ঞ ) সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ তাহার নিকট প্রতাঙ্গবৎ প্রতিভাত 
হইবে ইহা বলিবার আর অপেক্ষা কি? 
বহনি যে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাচ্ছুন। 
তান্হং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তুপ ॥ ৪1 £ 
হে পরস্তপ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, দেই 
সমস্ত জন্ম বৃত্তান্ত আমি অবগত আছি, কিন্ত তুমি তাহা জান না। 
সুধু অন্ন কেন, সকল লোকেরই অতীত ন্মবৃত্তান্ত এবং প্রার্তন 
ক্জপ্ত শুভান্তভ অদষ্ট--অভীত, অনাগত, বর্তমান-__সর্ববিষয়ে জ্ঞান 
সম্পন্ন ভুগবানের বিদিত। সেই অনুষ্ঠ বশতঃ পাণুবপক্ষের জয় এবং কুর, 
পক্ষের পরাজয় অবশ্যন্তাবী ইহা ভগবান্‌ জানিতেন ; এবং জানিতেন 
বলিয়াই তিনি দৃঢ়তার সহিত নিশ্র করিয়া অর্জুনকে বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন__ 
তন্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব 
জিত্বা৷ শব্রন্‌ ুঁঙক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিষিতমান্রং ভৰ সবসাচিন্‌॥ 


৩৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


দ্রোণঞ্চ ভীগ্বঞ্চ জয়্রথঞ্চ কর্ণান্‌ তথান্তানপি যোধবীরান্‌ 
ময়া হতাং ব্বং জহি মা! ব্যথিষ্ঠ! যুধ্যন্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌॥ 
গীতা) ১১।৩০ ৩৪ 


তুমি যুদ্ধ কর, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইবে, এবং জয়ী হইয়! সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ 
করিবে। . 

ভগবান্‌ যখন অর্জুনকে এই কথ, বলিয়াছিলেন তখন যুদ্ধ আরম্ত হয় 
নাই। সুতরাং পক্ষগণের জয় পরাজর ভবিষ্যংগর্ভে নিহিত ছিল। তাহা! 
হইলে তিনি কি অজ্জুনকে উৎসাহিত করিবার জন্ অগস্যাপ্রতিষ্ঠ স্তোক 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন | না, তাহা নহে। তিনি স্বয়ং জীবগণের 
কম্মফলদাতা ; স্থৃতরাং তাহার অগোচর কিছুই ছিল না; সেইজন্য বাহ! 
অবশ্ন্তাবী ধ্রুব সত্য ঘটনা তাহাই তিনি অঙ্ছুনকে পুর্বে জানাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

এক্ষণে দেখ! যাউক-_“ময়ৈটবতে নিহতাঃ পূর্ববমেব, নিমিত্মাত্রং ভব 
সব্যসাঁচিন্‌॥” 

এই ভগবদ্‌ বাকোর প্রকৃত তাত্পর্ধ্য কি? তিনি যদি পুর্বেই তীন্ম। 
দোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণকে মারিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা হৃঈ'ল যরা 
লোক আবার যৃদ্ধ করিল কি প্রকারে? মরাকে মারিয়াই ব অঙ্জুনের কি 
পৌরুষ হইল? বিনা রক্তপাতেই ত অঞ্জুনের জয় লাভ হইতে পারিত। 
অতএব বুঝিতে হইবে 'এ শ্লৌোকের অন্য গভীর অর্থ আছে। (167৩ 
10016 19 [00206 01081) 17076015079 €21)-_-উভয় পক্ষেই শত্রিয়ধুরন্ধর 
বীর শে্টগণ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষ। করিতেছিলেন | ক্ষত্রিয় প্রক্কৃতি যুদ্ধ ন। 
করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইবে না, কারণ প্রক্কৃতির কার্য জোধ করিবার 
শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং ঝা 1000 00210 না হইয়া রণে 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার রি 


কোন্‌ পক্ষকে জয়শ্রী বরণ করিবেন তাহা বলিবার উপান্ন নাই। কিন্ত 
হূর্ম্যোধন ও তংপক্ষীয় বীর যোদ্ধমণের প্রারন্ধকর্মের ভে।গের শেষ হওয়ার 
প্রমারু শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে বাচাইবার শক্তিও কাহারও 
ছিল না। ম্হধি কগ্ঠপ বাজ পরীক্ষিতের পরমাযু শেষ হইগ্াছে জানিতে 
পারিয়। আর কিছু করিবার উপার নাই বুঝিযা তক্ষকের কথার প্রতিনিবৃত্ধ 
হইয়াছিলেন। এই জনাই ভগবান্‌ বপিয়াহলেন-- 


“থতেহপি হাং ন ভবিষ্প্তি সর্ব 
যেইবস্থিত!ঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥* ১১ অং ৩২ 
প্রতিপক্ষসেনার মধ্যে যে সমস্ত যোদ্ধুবর্গ আছে, তুমি বদি তাহাদিগকে 
বিনাশ নাও কর, তাহা হইলেও তাহার। কেহ থাকিবে ন, অর্থাৎ 
অনারূপেও মুহ্রানুখে পতিত হইবে। বেহেতু তাহার! *প্রাপ্ুকাল” 
হইয়াছে-_ প্রংপুকালে। ন জাবতি। 
“কালোহ্শ্মি লোকঙ্য়কুত প্রনুদ্ধো 
লোকান্‌ সমাহরত,মিহ প্রবৃত্ত:” ॥ 
ঘানি কাল, লোকক্ষয় করাই আমার স্বভাব। ( ইহাদিগের পরমামু 
শে হ্যায়) ইহাদিগকে সংহার করিতে আমি উদ্ত হইয়াছি। বিধাত। 
“করক্মজনাস্তর” ( নৈষধ )--মনা বাঞ্চি বিধাতার করকর হইয়া কার্ধ্য 
করে, অতএব তুমি এই সংহার কার্যে শনিষিস্ত মাত্র” বা উপলক্ষ হও | 
এই জন্যই অবশ্যস্তাবী অবধারিত ভবিষ্যং ঘটনাকে পিদ্ধবদ্‌ ভাবে নির্দেশ 
করি! ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_মনৈবৈতে নিহতাঃ পুর্নমেব”। ইহাই উল্ত 
শ্লোকের প্রত তাতৎপধ্য। 
অভিমন্াকে রণে প্রাণ বিসঙ্জন দিতে হইয়াছিল; তাহার প্রতিও 
অদৃষ্ঠই এক মাত্র কারণ-_ 


৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 
“্মাতুলো যস্ত গোবিন্দ: পিতা যন্ত ধনগরয়ঃ। 
সোহভিমন্যু রপে শেতে নিয্বতি: কেন বাধতে ॥” 


য় শরীক যাহার মাতুল, এবং ধনগ্রয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্থ্যও 
রণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবে অদৃষ্টলিপি 
অধগুনীয়। 


জীব-প্রক্কৃতি বা স্বভাব 


ইতিপূর্বে সৃষ্টি তব প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর প্রাক্তন 
কশ্মান্ুমারেই জীবগণের স্থষ্টি করিব থাকেন। 
প্রক্ৃতিং স্বামবভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভৃতগ্রামমিমং কৃতসমবশং গ্রকৃতে বশী ॥ 


্বীয়প্রক্কৃতিকে বশীভূত করিয়া, প্রক্কতির বশে অবস্থিত অর্থ'ৎ প্রাক্তন 
কম্ম নিমিত্ত তৎ তৎ স্বভাব বশত: পুৰ্ধ জন্মের কর্মের অধীন গ্রাণিগণকে 
আমি পুন; পুনঃ স্থষ্টি করিয়৷ থাকি। 

জীবের জন্ম এবং মৃত্যু কর্মাধীন। “কন্ম্ণ! জায়তে জ কর্ণৈব 
বিলীয়তে।” 

জাতন্ত হ ধরবো মৃত্যু বং জনম মৃতত্ত 5। 

“জাতন্ত স্বারস্তককর্ধক্ষয়ে চৃতাঃ হৃতন্ত চ ততৎদেহরৃতেন কন্ম্ণা জন্ম” 
»_শ্বামিসার। 

শরীরারস্তক প্রারন্ধকম্মের ভোগকালই জীবের পরমাযু। উক্ত 
ভোগের অবসান হইলেই শরারের নাশ অর্থাৎ মৃত্যু হয়। 


অৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৪১ 


শকশ্দৈব হি মহারাজ দেহারস্তত্ত কারণম্‌। 
কর্ধক্ষয়ে জম্মনাশ: প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 


পূর্ববকৃত কনুই দেহারস্তের অর্থাৎ জম্পের কারণ। সুতরাং কর্ের 
ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জম্মনাশ বাঁ মৃত্যু হইয়া থাকে। 


দেহে পঞ্চত্বমাপন্ধে দেহ কন্মানুগোহবশঃ। 
দেহান্তরমনুপ্রাপা প্রাক্তনং ত্যঙ্জতে বপুঃ ॥ 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত, ১০1১/৩৯ 


জলৌকা যেরূপ একটা তূণ অবলম্বন করিয়া অন্ত তূণ পরিত্যাগ করে, 
দেহী ও সেইরূপ নিজকশ্ের ছারা উপস্থাপিত নূতন শনীর আশ্রয় করিয়া 
পূর্ব শরীর পরিত্যাগ করে। ভোগ ব্যতিরেকে যখন প্রারন্ধ কম্মের ক্ষয় 
হয় না, তখন এ ভোগ শেষ ন| হওয়া পধ্যন্ত কিছুতেই মৃত্যু হইতে পারে 
ন1। এই জন্টই শানে আছে-_ 
নাকালে তিয়ুতে জন্ত বিদ্ধ: শরশতৈরপি। 
কুশসচ্যগ্রসংস্পষ্ প্রাপ্তকালো ন জীবতি | 
প্রীমদ্‌ ভাগবতেও আছে-_ 
১৫ 
দেহে হপি কর্মবশগঃ খলু কন্ম যাব । 
্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব সা্গ:॥  ১১1১৩)৩৭ 
দেহের জনক প্রারন্ধলক্ষণ কর্ম যতক্ষণ শেষ নাহয়, ততক্ষণ প্রাণ 
এবং ইন্্রিয়ের মহিত জীব *্প্রতিসমীক্ষত এব”, জীবত্যেব। 


প্রতিষেকবিধানমারুষঃ ক্ষয়ে 
সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ রঘুবংশ 
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যদি পরমাষুর শেষ ন। হইয়া থাকে তাহা হইলেই চিকিৎস! ফলবতী 
হয়। ভোগ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরমাযুর হাস বুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রচুর 
ধনসম্পন্তিও অপরিমিত ভাবে ব্যয়িত হইলে শীঘ্ব নিশেবিত হয়। 
এই কারণেই ধাহার| মাহার বিহারাদি বিষয়ে সংযত, এর। সচরাচর 
দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকেন । 

বছুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জ্ন!-ই: দ্বারা অতীত বন্থ 
জন্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে । ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ শর্ষবে বয়মতঃ পরম্‌” 
__ইহা দ্বার! ভাবিজন্মগ্রবাহের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। অতএব 
জন্মান্তরবাদ গীতোক্ত ভগবদ্বাক্য দ্বারাই পিদ্ধ হইয়াছে । 

এক্ষণে জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পরস্ত তাহার পর্বজন্মাজ্জিত কর্ণ 
তাহার জীবনধারা এবং কর্মধারা নির্ধারিত করিয়া দেয় 'চাহাই গীতা শাস্ত্র 
সাহাব্যে সগ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব । 

গীতা শান্ত্ে কোথাও অৃষ্ট শৰের প্রয়োগ দেখিতে ' খা যায় ন!। 
অদষ্ট শব্দের পরিবর্তে “প্রকৃতি”, “স্বভাব”, পপূর্বাভ্যাস” রং যোগ” 
(৬।৪৩) প্রভৃতি শব্দ ব্যবন্ৃত হইয়াছে । শাঙ্করভাষ্যে প্রঃ ১ বা স্বভাব 
শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে-_“জন্মান্তরাজ্জিত সংস্কারবিশেষঃ 
প্রকৃতিঃ।  পূর্বকৃতধন্মাধশ্মাদিসংস্কারঃ বর্মানজন্াদাতি ব্যক্তঃ সা 
প্রকৃতি” | পূর্বরূত ধর্ম ও অংশ্বাদি সংস্থার বর্ধমান জন্মের প্রারস্তে 
অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই প্রক্কৃতি বলা যায়। *ন্বভাঁবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ 
পুর্বকশ্মণা”। -অুভ্যাস হইতে স্বভাব হর, সওরাং স্বভাব সুদুঢাভ্যাসজন্ত 
সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্বজন্মক্ৃত কর্ধদ বা পুরুষকার দৈব বা 
অদষ্ট নামে অভিহিত। "পুর্ব জন্মক্কতং কম্মু তদ্‌ দৈবমিতি কথ্যতে 1” 
অতএব দেখা যাইতেছে স্বভাব, প্রকৃতি, অদুষ্ট-_ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
বিশ্ুমান। পূর্বাজন্মকূত কর্মমই সকলের বীজ বা নিদানম্বরূপ। এই পূর্ব 
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বা অভীতজন্মকত কর্ধ-ইহাকে প্রকৃতি, স্বভাব, অদৃষ্ট-+যাহাই বলা 
হউক না কেন, পরবর্থী জন্মে জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্কৃতি, 
স্বভাব, বা আনৃষ্টই জীবচরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ। জীব যেরূপ প্রকৃতি বা 
স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারুই অনুব্তী হইয়। চলিতে বাধ্য হয়। 


সদৃশং চেষ্টতে হ্বস্তাঃ গ্রকৃতে জ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষাতি॥ ৩৩৩ 


কি মুর্খ কি জ্ঞানী সকলেই নিজ নিজ প্রক্কৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া 
থাকে । গ্রাণীষাত্রই প্রক্কতির অনুসরণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি 
করিবে? 

জীবগণের স্থষ্টি বিষয়ে এই প্ররুতিরই সর্বতোমুখী প্রতুতা। 

জন্মগ্রহণ করিবার পর জীবকে প্রক্কৃতির অধীন হইয়াই চলিতে হন্ব। 
“্কাধ্যতে হাবশঃ কন সর্বঃ প্রক্কতিজৈওৈ:* | সহ রজ অ্তম: এই 
ত্রিগুণাত্্বর্ূপা মহাশক্তির নামই প্ররুধি। প্রাক্তনকর্্ম বশতঃ এই 
ত্রিবিধ গুণের তারতয্যানুসারে জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব গঠিত হয়। এই 
জন্য সান্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভেদে জীবের গ্ররুতি বা স্বভাব তিন 
প্রকার। গীতাতে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় উক্ত হইরাছে। উক্ত কারণ 
বশতঃ শ্রদ্ধাও সাব্বিকী, রাজসী, বা তামসী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
হইয়া থাকে। 


সতানুরূপা সর্বস্ শ্রদ্ধ। ভবতি ভারত 1 ১৭াত 
রদ্ধাভেগে পুক্জারও ভে? ঘটিয়! থাকে। 


যজন্তে সার্তিকা দেবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ | 
প্রেতান্‌ ভৃতগণাং শ্চান্যে যঙ্জন্তে তামসা জনাঃ ॥ এ, ৪ 
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ধাহাদের প্রকৃতি সাত্বিক, তাহার! সত্বগুণপ্রধান দেবতার পুজা 
করেন, ধাহাদের প্রকৃতি রাজসিক, তাহারা রজোগ্তণপ্রধান যক্ষ ও. 
রাক্ষসের পুজা করেন, এবং ধাহাদের প্রর্কৃতি তামসিক, তাহারা তমোগু৭ 
গ্রধান ভূত, প্রেত গ্রতুতির পুজা করেন। রুচির বৈচিত্রাবশতঃ পূজার বে 
ভেদ লক্ষিত হয় তাহ হইতে পূজকগণেরণ স্বীর স্বীয় সাত্বিগাদি প্রকৃতি 
পরিপ্ুট হইয়া থাকে। 


স্বভাবভেদে ভক্তিও বহুপ্রকার। 
ভক্তিযোগো বহুবিধঃ মার্গে ভামিনি ভাবতে । 
স্বভাবগুণমার্দেণ পুংসাঁং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ 

্‌ শ্রীমূভাগবত ৩। ২৯।৭ 


শ্বভাবভূত যে সমস্ত সন্বাদি গু? আছে তাহাদিগের বৃত্তিভেছে 

অর্থাং শমাদি কায ভেদে পুরুষের ভক্তিযোগও তামস, রাজস, সান্ধি- 
কাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। 

বিষয়েও জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই। পর্বত কর্মজন্ত 
সংস্কারবণত:ই এইরূপ হইয়া থাকে। 


কামৈ স্তৈ স্তৈ হৃতিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহনাদেবতাঃ 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রক্কত্যা নিরতাঃ স্বয়। | গীতা, ৭1 ২০ 
গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই আরও সুস্পষ্টভাবে উ্ত হইয়াছে 


ন কর্তৃত্বং ন কঙ্মাণি লোকস্য স্থজতি প্রভুঃ 

ন কম্মফলসংযোগং শ্বভাবস্ত গ্রাবস্ততে ৷ ৫1 ১৪ 
স্বতাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি মাঁয়া। 

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া|* ৭1 ১৪ 
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গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই মায়! বা! অবিদ্যান্রপিনী প্রকৃতিকেই 
“ভৃতপ্রকৃতি” বা জীবের স্বভাব বলা হইয়াছে । ১৩। ৩৪ 


শ্রীমদ্ভাগ বতেও উক্ত হইয়াছে-_ 


স্বভাবতন্্রো হি জন; স্বভাবমনুবন্ততে | 
খ্বভাবস্থমিদং সর্ধবং সদেবাশরমানূষম্‌ !। ১০। ২৪ | ১৬ 


মনুষ্য স্বভাবের পরতন্থ হইয়া স্বভাবের অনুগুণ কার্ধ্য করিয়া থাকে । 
সমস্ত জগত স্বভাবের উপর প্রতিষিভ। 

“কম্ুকরণে স্বভাব এব হেতুঃ। বদি সহ্মতিবাক্তং সাধু বশ 
করোতি, রজশ্চেন্‌ মধ্যম, তমন্চেদধমম্‌। স্থভাবস্থ্ আদৌ জীবং বশীকরতি 
দা জীবঃ স্বভৃববশগে! ভবতি। ভর! বন্ধে পতিত ইব স্বভাবতন্ত্ুঃ 
সন স্বভাবমেবান্ববন্তরতে। . কন্মবৈচিত্র্যে তন্তৎকরম্বভাববৈচিত্রামের 
নিমিভম 1৮ জীব যে সমস্ত কর্শ করে তাহার প্রতি স্বভাবই 
কারণ। সত্ব রজঃ এবং তমোগুণ অভিব্যক্ত হইলে জীব যথারুষে 
দত, মধ্যম এবং অসৎ কন্ম করিয়া থাকে। স্বভাব অগ্রে জীবকে 
বশানৃত করে। জীব তখন স্বভাবের অধীন হয়। তাহার পরু স্বভাব 
পরতন্্ব হইঘ| স্বভাবেরই অন্ববন্তন করে। সদসং প্রতি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার*কশ্খের প্রতি তত্তকন্মুক্ত স্বভাববৈচিত্র্যই একমাত্র কারণ । 

যঃ স্বভাবো হি হস্য স্যাৎ তস্যাসৌ ছুরতিক্রমঃ | 
শব! যদি ক্রিয়তে রাজ! স কিং নগ্লাডাপানহম্‌ ॥ 


স্বভাবের এমনই মাহাত্মা যে, যাহার স্বভাব নীচ বা ক্ষুদ্র হয়, সে ফত্ত 
উন্নতই হউক না কেন, নিজের" স্বভাবসিদ্ধ নীচভাব কখনও পরিত্যাগ 
করে না। ইহার দৃষ্টান্ত ৯ নয় এই সংখ্যাটা । 


৪৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 
স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্র দিগুণাহ্যননতে। যদি | 
ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাস্কেঘিব নাকৃতিঃ ॥ 


৯ নয় এই সংখ্যাটাকে দিগুণ, ত্রিগুণ, চতুগুণ প্রভৃতি যত গুণই 
করা যাক না, স্বীয় ৯ নয় ভাব কখনও পরিত্যাগ করিবে না। যথা-_ 


৯১২5০১৮০১4৮ কল ই ৯১৬৫৪ -5৫- 855 
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সেইরূপ মহৎ বাক্তিও স্বীর মহত্ব কখনও পরিত্যাগ করেন না, 
যেমন--চন্ত্র ও কৃর্য্য | 


অহে মহত্বং মহতামপূর্ববম্‌ 
বিপত্তিকালেহপি পরোপকারঃ | 
যদাস্তমধ্যে পতিতোহপি রাহে 
কলানিধিঃ পুণ্াচয়ং দ্দাতি ॥ 


চন্ত্র এবং সুর্য রাহুগ্রস্ত হইয়াও বিপত্তি কালেও পুণ্য বিতরণ করন । 
মনুষ্যমাত্রই পুর্বজন্মাঞ্ভিত অভ্যাস, সংস্কার ও প্রকৃতির সহিত 
জন্মগ্রহণ করে। এই সংস্কার উদ্বোধক কারণদাহাঘ্ো উদ্ধদ্ধ হইয়া 
থাকে। এইজন্য কালিদাস কুমারসম্তবকাব্যে পার্বতীসম্বন্ধে বলিয়া 
ছেন--" স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদযা১* । 
পূর্বজন্মের সংস্কার বশতঃই জীবের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । 


ইন্জিয়স্তেক্িযন্তার্থে রাগদেষৌ ব্যবস্থিতৌ।. গীতা, ৩। ৩৪ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার 8৭ 

অর্থাং শব্দাদি ইঞ্জিয়ের ভোগ্য বিষয় যখন ইষ্ট হয় তখন তাহাতে 
রাগ, অনুরাগ, বা প্রীতি হইয়া থাকে, এবং উহ]! যখন দ্িষ্ট. হয় তখন 
উচ্বীতে দ্বেষ, বিরাগ, ব1 ত্তবপা হয়। সুতরাং ইন্ত্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমুহে 
যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে। বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতির 
সন্বরজন্তমোগুণ রাগ দেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়া জীবকে কর্দে 
প্রবর্তিত করে। সং বাঁ অসং প্রবৃত্তির মূলে পুর্র্ব জন্মের অভ্যাস 
কাধ্যে জীবের রাগ ব। অগ্ুরাগ জন্মাইয়। জীবকে অনিচ্ছা স্কেও বল।- 
দিব নিযোজিতের ন্যায় সু বা কুপথে চালিত করে, পুণ্য বা পাপ 
কাধ্যে প্রবুস্ত করায়। এই জন্য গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি 
খভ্যাসের শৈথিল্য বশত; যোগ হইতে জুষ্টচিন্ত ভয়, সেই যোগন্ুষ্ট 
পুরুষ পুণ্যকম্মকাী লোক দিগের প্রাপ্যস্থান পাভ করিস তথায় বহুকাল 
বাস করিবার পর সদাচারসম্পন্ন ধনী ব্যক্তিগণের গুহে জন্মলাভ 
করেন।  অথব! যোগনশিষ্ঠ জ্ঞানীর বংশে জনুগ্রহণ করেন। সেহ জনে 
তিনি পূর্বজন্নার্সিত যোগধংস্কার প্রাপ্ধু হন এবং যোগসিদ্ষির জন্ত 
পুর্বাপেক্ষ। অধিক প্রধ্ন করিয়া থাকেন। পূর্বজশের অভ্যাসই তাহাকে 


, এক্ষনি্ঠ করিয়া দেয়। ৬।৪৯-৪৪ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং ল্ভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 


যততে চ ততো তুয়ঃ সংসিদ্ধ কুরুনন্দন ॥ 
পূর্ববাভ্যাসেন হেনৈব হিফতে হাবশেহপি সঃ। ৬।৪৩-৪৪ 
উক্ত শ্লোকে অবশোহপিস্এবং কার্ধ্যতে হবশঃ কর্ম সর্ব: গ্রকৃতিজৈ 
খণৈঃ| উভয়ই “অবশ” এই শব্দটা একই অর্থের বোধক। 


“অনিচ্ধন্নপি বলাদিব নিবোজিত:”স্্ই্হাই উক্ত শব্দের অর্থ । 


৪৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 

অতএব পূর্বসংস্কার বশতঃ সত্বগুণের আধিক্য হেতু ষে সমস্ত মহাঁ- 
পুরুষের ব্রদ্দবিষয়ক বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ (77 & 
[190055 01 80021 19৬০0106101) যোগ সিদ্ধির মার্গে উত্তরোত্তর 
অগ্রদর হইতে থাকেন। সেইরূপ পাপাঁচারী ব্যক্তিও পুর্ববাভ্যাস হেতু 
পাপকাধ্যে নিরত হইয়া ধাপে ধাপে ক্রমশঃ অধোগতির সোপানে 
অবতরণ করে। গীতা, ১৬১৯ 

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জীব মনু যোনিতে জন্মলাভ করিবার 
পর পুনরায় 161019৯5107 দ্বারা আস্থরী যোনি অর্থাৎ সিংহ ব্যাপ্রাদি 
হিংঅযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে । যাহারা পুর্বজন্মের ছুষ্ততবশতঃ 

নরাধম” হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার। কম্ম দারা “ততো যাস্তযধমাং 
গতিম্”। 

স্তরাং মন্তষ্যু যখন স্বীয় প্রক্কতির অন্ুবন্তী হইয়া কার্য করে, তখন 
*হর। হরযীকেশ হদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমিশ_-এ কথা 
বলা সঙ্গত হয় না) পক্ষান্তরে-_ 

“বলা প্রক্কত্যা নিয়তঃ স্বয়ৈব 
যথা নিযুক্তোহম্মি তথা করোমি ॥ 

এইরূপ বলাই সঙ্গত। নঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবকে কথ নও ”*৭ কার্য 
করিবার প্রেরণ। প্রনান করেন না। তিনিই জীবের শুভেস্থা বা সৎ 
প্রবৃত্তির একমাত্র উৎন। 

 “ধদ্ম।বিরুদ্ধো ভূতেু কামোইস্মি ভরতর্ষভ !* গীতা, ৭1১১ 

আমি প্রাণিগণের হৃদয়ে ধর্ম্াবিরুদ্ধ কামরূপে অবস্থান করিতেছি! 

এুতিতেও আছে-_ 
“তং সাধু কর্ম কারয়তি যণুন্নিনীষন্তি !” 


৩ পিএ ২ এজ লতি সি 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ৪৯ 
“গ্রথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ” 


অঙ্ছুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ও প্রকারান্তরে সেই কথাই 
ব্লিয়াছেন-“কাম এবং কজোধঃ এষ রজো গ্রণসনুভুবঃ* ইত্যাদি। 

কামিনীকাঞ্চন প্র্থন্ি ভোগাবস্ত্র লাভ করিবার শ্পৃহাকেই কাম 
বলে। এই কাম কোনও কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয় । 
স্তরাং কাম এবং ক্লোধই সকল অনর্থের মুপ। ইহাদের হ্থারা প্রেরিত 
সুইয়াই জীব পাপ আচরণ করে । 


ধ্যায়তো বিষরান্‌ পুংসঃ সঙ্গ স্তেষ্পজারতে । 
স্গাং সঞ্জারতে কাম: কামাৎ ক্রোধে হভিঙ্ছায়তে ॥ 
ক্লোধান্‌ ভবতি সন্মেহঃ সন্মোহাত স্মৃতিবি ভ্রম: 
স্বতিভ্রংশাদ বদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণগ্ততি "গীতা, ২৯২১৬০ 
শকার্ধাকা্যবিষয়বিবেকাযোগ্যত। অস্কঃকরণন্ত বুদ্ধেনাশ: উচাতে। 
ঠাবদেব হি পুরুযো, যাঁবদস্তঃকরণং তদীয়ং কার্ধযাকাধ্যবিষয়-বিবেকযোগ্যং 
হদযোগাত্বে নষ্ট এব পুরুবো ভবতি ।” শাঞ্চর ভাষ্য । 
যে পর্যন্ত পুরু কার্য ।কার্ধাবিবেকবুদ্ধি না হারায় সেই পধ্যন্তই পুরুষ 


£:কুষপদন্য। উহা! হারাইলে পুকুর নষ্টুই হইয়া থাকে। যতক্ষণ 


[মরা আত্মসং্ঘম বা আমাদের উপর প্রতুত্ব না হারাই, ততক্ষণ কাম বা 
ক্রোধ কিছুই করিতে পারে না। পরম যখন কাম বাঁ ক্রোধোপহতচিতত 
হইরা আমর! কিক্ষুন্ধ হই, খন আমাদের সদসংজ্ঞান তিরোহিত হর, 
হধনই আমরা শাজুবিশ্বৃত হইয়| পশুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি। 

ইন্জিয়, মন, ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানক্ষেত্র । “বলবা 
নন্দিরামে। বিদ্বাংসমপি ক্ষতি” | এই জন্ত ভগবান্‌ সর্বাগ্রে ইন্জিন 
সংবম করিতে অর্জুনকে উপদেশ দিযাছেন। 

€ 


মন্তব্য 


প্রাকৃতিক নিয়মের বশব্তী হইয়া আমরা যে সমস্ত কর্ম করি অবস্থা 
ভেদে তাহা ভি ভিন্ন ফল উৎপন করে। কু্িবৃত্বির জন্য সকলকেই 
আহার্ধ্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্ত যদি কেহ ক্ষুধার তাড়নায় অথবা লোভ 
পরবশ হইয়া! অতি ভোজন করে, ব| কুখাগ্ঘ ভক্ষণ করে, তাহ। হইলে তাহার 
্বাস্থাহানি হয়। আহার বিহারাদি বিষয়ে সংযম ও নিয়মানুবানিত্বই স্বাস্থ্য 
রক্ষার প্রকুষ্ট উপাঁয়। প্রাণিমাত্রই কাম ক্লোধাদি রিপুর বশ। এ সমস্ত 
বিপু ধে একবারে নিন্দনীয় তাহ! বলিতে পাগা যায় না। প্রক্কৃতির নিকট 
হইতেই প্রাণিগণ এ সমন্ত রিপু প্রাপ্ত হইয়াছে । যৌন আকাঙ্খা ব 
প্রবৃত্তি যদি প্রাণিগণের হৃদয়ে একবারেই না থাকিত, তাহা হইলে প্রজা 
দ্ধ হইত না, বংশ লোপ পাইত, এবং স্থষ্টি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, 
লুতরাং আহার বিহারাদি ম্বতঃই দোষাবহ নগে, এ সমস্ত বিষয়ে অনিয়ম, 
ক্যাডার, বা উহার অপব্যবহারই দষণায়। গীতাতে “যুক্তাহারবিহার» 
ব্যক্তির প্রশংসাই কর! হইয়াছে। 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে আমাদের মনের যে বিদ্রোহ ভাব তাহারই নম: 
ক্রোধ। অন্তায় দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রবণ ক্রোধ 
হইতেই আসে । অতএব অন্তায় যাহাতে প্রশ্রয় পাইয়] বুদ্ধি লাভ করিতে 
না পারে সেই জন্তই প্ররুতি মাতা ক্রোধ রিপুর স্থষ্টি করিয়াছেন । 
প্লোভন্গ পুরতঃ কেহমী সত্যান্তোয়াপরিগ্রহাং*-লোভের সন্ুখে 
সত্য, আন্তোয়, এবং অপরিগ্রহ তিষ্ঠিতে পারে ন! সত্য, কিন্তু আকাঙ্খা বা 
উদ্জাভিলাষ যদি আমাদের হৃদয়ে মোটেই না থাকিত, তাহা হইলে আমরা 
কোনও রূপ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে পারতাম ন1। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার &১ 
অতএব কাম রিপু যদি পাশবিক গ্রবৃত্বিতে পরিণত না হইয়া! নারীর 
মর্ধ্যাদা এবং সতীত্বগৌরবের প্রতি সচেতন হয়ত এবং পরঙারগমন 
প্রভৃতি হইতে বিরত হইয়া কেবল মাত্র আপন ধর্শপত্বীতেই আবদ্ধ থাকে; 
ক্রোধ যদি দণ্ডবিধি আইনের আমলে না আসিয়া কেবলমাত্র অন্যায় 
মনের জনয 1)0171 বা 7121700005 1110) 10771 এ পর্যাবসিত হয়) 
লোভ যদি কামিনী কাঞ্চনে লোলণ না হইয়া ধর্ম ও জ্ঞান পিপান্থ হয়) 
বোহ যদি পাগিব ধন সম্পদে এবং পুত্রদারাদিতে মমত্ব বিসর্জন পূর্বক 
পুণ্যার্জনে যোহিত হয়; মদ যদি আত্মশ্রাঘ1! এবং ধনাভিমান পরিত্যাগ 
করতঃ রিপু দমনে গর্ব প্রকাশ করে; এবং মাংসর্ধ্য ষদি পরগ্রীকাতরতা 
ও পরখ্ভদেষ বর্জন পূর্বক পরহিতসাধনে ও দর্শনে আনন্দ উপভোগ 
করে ) তাহা হইলে এই ষড়বিপু দুঃখের কারণ না হইয়া নিজের ও পরের 
শখগাস্তির কারণ হয়। 
প্রাণিমাত্রই ম্বভাবের বশে কাযা করে এ কথা সতা বটে; কিন্ত 
হনুষ্বের কথ! স্বতন্ত্র। মনুষ্য স্বতাবকে সংঘত করিবে, সদসন্ধ বিবেক 
কপ অস্কুশ ছারা স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়। স্ববণে আনিবে। ব্ধি স্বভাবের 
প্রেরণায় অগ্ধের হায় চালিত হইয়া মনুষ্য কাধ্য করিবে, তাহা হইলে পণ্ড 
টিং উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল? কারণ-_ 


নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সবেষাং গ্রাণিনাং সমাঃ। 
জ্ঞানবান মানব: প্রো: ভ্ানহীনঃ পণ্ড; প্রিয়ে 1 তত্র 


হার, নিত্রা, ও মৈথুন প্রভৃতি কার্য প্রাণি মাত্রেরই সমান। পরস্থ 
ধাক্থার। জ্ঞানবান তাহারাই প্মন্ুম্থপদবাট্য” । জ্ঞানহীন মনুষ্য পশ্ডর 
মযান। অতএব মনুষ্য স্বভাবের বশে কার্ধ্য করিলেও, তাহাকে শান্তবিখি 
ঘানি, ধরব অধন্, কার্ধ্য অকার্ধ প্রস্ততি বিচার করিয়। চলিতে হইবে। 


৫২ অনুষ্ট ও পুরুষকার 


অনেক সময়ে অবিমৃশ্তকারিতার ফলে আমরা : -দসলিলে ডুখিয়! 
মরি। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, সুধা ভ্রমে গরল পা) কীরয়া আমরা যখন 
বিষের জালায় জর্জরিত হই তখন অনৃষ্টের প্রতিই দোষারোপ কগিম্া থাকি। 
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রাগদ্ধেষবিযূন্তিত্ত বিবয়ানি্দিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবস্তৈ ধিধেরাস্মা প্রলাদমধিগচ্ছতি ! গীতা ২৬৪ 


ধাহারা রাগদ্ধেষশূন্য এবং সংযতেক্দিয়, তাহারা স্ববশীভূত ইন্জিরদ্ার! 
বিষয় ভোগ করিতে থাকিয়াও শান্তি লাভ করেন। এই জন্ত যে সমস্ত 
মহাপুরুষ শমদমাদি দ্বারা স্বীয় দ্বভাবকে আয়ন্তাধীনে আনয়ন করেন, 
তাহার| শ্রেয়োমার্গে অগ্রপর ভইতে সমর্থ হন, এবং ক্রমশ বড 
যোগের সাহায্যে স্বীয় স্বভাব ব! প্রকৃতির ভিতর দিয়াই ভা" ..'ব আত্ম- 
বিকাশের পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে। আর ঘাহারা তাহা পারে না 
তাহাদের স্বভাধই .নিংশ্রেয়সলাভের পরিপন্থী হয, এবং তাহারাও স্বীয় 
স্বভাবের মধ্য দিয়াই অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়। 


গীতাতে ছুই শেণীর পাপাঁর বিষয় উক্ত হইয়াছে__ 


(১) ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপস্থস্তে নরাধমাঃ। 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৫৬ 
আম্রীং ঘোনিমাপন্না মৃঢ়াঃ জন্মনি জম্মনি | 
মামপ্রাপ্যৈব কৌস্তেঘ় ততো যাস্তযধমাং গতিম্‌॥ 


উক্ত গ্নোকে "মুঢ়াঃ “এই পদটীর বিশেষ সার্থক্য আছে। ইহা দ্বারা 
তমো গুণ, সত্ব ও রজো গুণকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া উদ্রি্, 
ইহাই চিত হইয়াছে। “অন্ধ্যা নাম যে লোকা: অন্ধেন তষসাবৃতাঃ-- 
তামিআ নরক যেরূপ হুচিভেগ্য অন্ধকারময়। সেইরূপ যে সমস্ত পাপীর 
অন্তর অন্ধতমসাচ্ছরন নরকসদৃশ, তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে না 
পারিয়। ক্রমশ: অধোগতি লাভ করে। “অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ*| ইহার] 
নরাধম। ইহার! আকৃতিতে মনুষ্থের স্তায় হইলেও, প্ররুতিতে পশুর স্তায়, 
এই জন্য পণ্ড যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে 


(২) অপি চেৎ স্থদুরাচারো ভজতে মামনগ্ভভাক্‌। 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্বা--ন মে ভক্ত: প্রণশ্ুতি। 


মেঘাস্তরিত কু্য বেরূপ মেঘনিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হয়, সেইরূপ ধে 
সষন্ত পাঁপীর হৃদয়ে সত্বগুণ তমোগুণকে অভিদ্কৃত করিয়া প্রকাশ লাত করে, 
ভাঙার ক্রমশঃ উদ্ধ গতি প্রাপ্ত হয়। “উর্ধং গচ্ছস্তি সবস্থা:৮1 দৃষ্টান্ত 
সপ জযাই, মাধাইয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


রঙ স্তমশ্চাতিভূয় সত্বং ভবতি ভারত । 
রজঃ সত্তবং তষশ্চৈব তমঃ সব্বংরজঃ স্তথা ॥ ১৪1১৯ 
অনৃষ্ট বশত:ই এইরূপ সব, রজঃ বা তমে। গুণ যথাক্রমে উদ্ভূত হই 
খাকে। 
গীতা শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে 
প্রকৃতির সত্ব, রজ, স্তমোগুণের দ্বারাই জীবের জীবনধার! এবং কর্ধর্ধারা 
ময়স্ত্রিত হইয়া থাকে। 


৫৪ 


অনৃষ্ট ও পুরুঘকার 
কে ছযবণ কন সর্ব প্রকৃতিজেখধ দৈ১। 


এই খুখহয়ের শ্বপ, ক্রিয়া, এবং শর্তি বিশ্লেষণ পূর্বক সমগ্র মনু 
জ্গীবনের উপর ইহার অপ্রতিহত প্রভাব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপাদন করাই 
গীত! শাস্ত্বের উদ্দেশ্ত | 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদূভবান্‌। 
জন্মনৃত্াজরাদুংখৈবিমুক্তোহমৃতমঙগুতে | ১৪২, 


'ক্ষেপ 
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অনুৃষ্ট ও পুরুষকার ৫৫ 
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ঠিক এই কথাই গীতাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত হইয়াছে 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃপ্রকুতে জ্বানবানপি | 
নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকপ্মুরুৎ। 
মিখ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতি প্তাং নিযোক্ষ্যতি | 
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প্রকৃতির অনুবর্তন করার সহৃত নৈতিক ভাল মনের কোনও সম্বন্ধ 
নাই। কারণ সুধা পান এবং গরল পান এই উভয়বিধ কাধ্য ও তাহার 


৫& অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


ফল গ্রারৃতিক নিয়মেই হইয়। থাকে । ইহা বিবেচন! করিয়্াই যেন ভগবান্‌ 
অঞ্জুনকে বলিলেন-_“তণ্মাদসক্ত: সততং কাধ্যং কর্ম সমাচর”। তাহার 
উদ্দেন্ত অর্জুনকে প্রকৃতির অধিকার বা লীলাঙ্ষেত্্র হইতে, "1020 ০011 
1০ ৮০% বা ধশ্ুশান্্র এবং নীতিশাহেন (২6118101200 110195) গণ্ভীর 
ভিতর লইয়া যাওয়া, এবং অ্জুনকে ₹ পষ্টভাবে বলিয়াও দিলেন 


তম্থাচ্ছাস্ং গ্রমাণং তে কার্ধ্যাকাধ্য ব্যবস্থিতো | 
্াত্বশান্রবিধানো-্তং কর্ম কর্তৃং ইহার্হসি ॥ 


(5) “10 50007106 1700/16066 01 016 [01010101695 01 (1711005, 
৪170 008106 056 ০01 11) 10100916006 101 0111091)00) 15 ৪. 1016: 
4 1)10061106, 1017 016 90716461091) 01 270815 (0 01105”. 
। 49১ 81111, 

“79 4602)” 15 10610016091 ৮5110) 29 56৮, [৮15 0606550াডা 
। 82০2) 10 01061 49 66, 

116 ৮170 0055 1:01 1000৮ 10৮৮ (0 09 1101) 15 7070 1101). 
€1)00065 1101 1000৮ 1))৮৮ 09 132 0990 18177910000. 
/1)61) 5610100৮190 6 0/£/4 40 20174, 01167 ৬ 40 121 
16 9%£/4 0 /0.. 1161) 50010 ৮৮101) 92005 1017 20424 758. 


14 ব্য .] লি 
)75010055 076 1015 2110 5091)047 01 ৮1020 0%2/2 £০ 64 


কি করিয়া ধনী হইতে হয়, কি উপায়ে ভাল লোক হইতে পার! যায়, 
হার সন্ধান যে জানে না, সে কখনও ধনী বা ভাল লোক হইতে পারে ন!। 
1৩ ০৪1) 19৩ 011 ০1 01870 509)0050 0170 5105159 20111019115 ০1 


16 %/1)617 ৮৮0 10001% 01)617), 


কি কারণে লোক সৎ বা৷ অসৎ কার্য করিয়৷ থাকে, ইহা! যদি আমরা 
নিতে পারি, আমর! পূর্ব হইতে সাবধান হইতে পারি, সেই ভাবে 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ৫ 
আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠিত করিতে পারি। এই জন্তই ভগবান্‌ 
বলিপ়্াছেন-_ 


কার্ধ্যতে ছাবশঃ কন্মন সর্বঃ প্রক্কতিজৈ গু ণৈঃ | 


ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির সত্বরজ সুমে। গুণের সংমিশ্রণে জীব প্রকৃতি বা 
স্বভাব গঠিত। সত্ব গুণের আধিক্যে সংকাধ্য, রজৌগুণের আধিক্যে মধ্যম 
কার্ধয, এবং ভমোগুণের আধিক্যে অসংকার্ধয, অনুঠিত হয়| বৈষয্যাবস্থৃ 
প্রাপ্ত প্রকৃতির এই তিনটি গুণই জীবকে যাবতীয় কার্যে প্রবর্তিত করে 
(096৮ ৪16 016 8)01085 01 1 10180 2001003) | নিম্নগামিত্ব 


ঘেরূপ জলের স্বভাব, সেইরূপ প্রকৃতি বশ্তত্বই জীবের স্বভাব। কিন্ত 
আমর! প্রকৃতির অনুগামী হইয়াও, পুরুষকার, জ্ঞান, এবং সংযম দ্বারা 
উনার কার্য নিয়ন্্রর করিতে পারি। উহাকে স্ববশে আনয়ন করিতে 


পারি। 


400০0101170 (0 1)700115 1708110) ১0 091 00691720016 ঠা) 
5800) 2. 02116128109 0917)102170 16207000075 09709 
[50011756806 0110021) 15591090016) ০. 027 1052 006 
180০ ০০৪6৪০6 20007617 0০৮ ৪৯৪00015, &. 06150017015 
10052) ৪ 11501 1)% 2 1191105/ 1907050 60 17101) 11701615100 
ঢ8151)61, ৮111 009 চ611 €09 16001901015 [10906601025 1১৮ 019 
195 01 80011191100) 2) 10051700০940165, 01 0109000 [16২ 
56) (51111001000 000 1107 000 0090162006 10 06 1৮৮01 
ঢ1510501017,--], 5, 111], 

সতগ্রবৃত্তিমূলক কর্ম সৎ, অসপগ্রবৃত্তিমুলক কর্ম অসং। রজঃ 
এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়! সত্ব গুণের উদ্রেক এবং বিকাশ হইলে-_. 
1185 17355740193 0? 00623 200901101. 162179 6০ ৮1760০35100. 


৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


এই জন্যই কালিদাস বলিয়াছেন-_- 
সতাং হি সনোহপদেষু বস্তযু 
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবুদ্য়ঃ । 


কার্্যাকার্ধ্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, ধাহারা সাধু প্ররুতি, 
বাহাদিগের চিন্ত কখনও উ্মার্গগামী হয় না, তাহারা স্বীয় অস্ত 
করণের প্রবৃতি দ্বারাই কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকেন। 

217 1)160115001010 01 0)0706111005 0011705 19 07৩ 016119) ০1 
27906210100 20 ০89৮9] 28115, ্‌ 

সান্তিক আহার দ্বারা! স্ব গুণের উন্মেষ হয়। ড11. 7720 ০৪3, 
106 0০০০00০3৮10] 71000 1910) ছা) 15 ০. দ্রায মন্ত 
হইলে হিতাহিতজ্ঞান তিরোহিত হয়। ইতর প্রাণীদিগের মধে) দেখিভে 
পাওয়। যায়, শোণিতলোলুপ মাংসভোজী সিংহ ব্যাপ্রের হিংস্প্র 5 হইভে 
'হাদিভোজী জন্তর প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

(4) প্রর্কৃতির কখনও অপরূপ শোভা এবং সৌনধ্যমণ্ডিত াস্তমনী 
সৌম্যমূর্তি; কখনও ঝটিকা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি ০. ধ্বংসের 
তাওব লীলায় প্রকটিত প্রলয়স্থরী রুদ্রমূর্তি; তখন তিনি জীবে রম শত্রু, 
জীব প্রক্কতিও তন্রপ--কখনও কুনুম অপেক্ষাও পেলব, কখনও বজ্জ ' 
অপেক্ষাও কঠোর ; কখনও মাতার ন্থায় হিতকারিণী,-_- কখনও শব্রর স্তায় 
অপিষ্টকারিণী) তখন রিপুকে প্রশ্রয় প্রদান না! করিয়। দমন করাই 
শ্রেষ্ঠ নীতি। প্রন্কতিকে জয় করা৷ মানবের সাধ্যাতীত নহে। বাহ- 


জগতে” 407০ 1070 1779177 01526 01010001)50£410 0৮67 5016- 
01210000107 77 1)110055 01 8170195 ৮1101) 1050076 150 177206 
56198178653 0005 01781717006 15001515008151755 70186 6য- 
০4৮80101011 6115 ) 006 01858150011) 01 109 51১6 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৫৯ 

1125 100760 21170016156 0610093 ঘা) 006 6810) ) 005 00121 
21587 01 1161 0010061700165 00 11010078005 1095, 01167 8001)02. 
£101)5 07 6101091710100170) 01 1061 0062) 7 07681-৮20575,5 

সেইরূপ দেহ রূপ ক্ষুদ্র জগতেও সংযমরূপ বাঁধ এবং কার্ধ্যাকাধ্যবিবেক 
বুদ্ধিরূপ রক্ষাকবচের সাহায্যে দু্র্য জীব প্ররুতির কার্ধ্য প্রতিরোধ পূর্বক 
আত্মরক্ষা কর! সম্ভব হইতে পারে। অন্বর্বর উর ভূমি যখন পরিশ্রম, 
অধ্যবসায়, এবং শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা শস্তশ্তামল উর্করক্ষেত্রে, অথব। মনোজ্ঞ 
ফল ফুলে সমৃদ্ধ সুরম্য উদ্যানে পরিণত কর। যাইতে পারে, তখন এই 
শ্যানব জমীতে* যদ্সহকারে আবাদ করিলে সোনা! ফলিতে পারে ইহা 
বলা বাহুল্য মাত্র। 

এই জন্ভই অধৃষ্টবাদ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকারবাদ বিচারের 
প্রয়োজনীয়তা । 


শস্ কর্মবাদ 
জীবের সৃথ দুঃখ-_ঈশ্বর-কর্তৃত্ব। 


পরমাত্ম! এবং জীবাত্মা উভয়েই জীবদেহকে নিকেতন স্বরূপ করিয়া 
নিয়ামক নিয়ম্যভাবে অবস্থান করিতেছেন । জীবাত্ম! সুখহুঃখাদি কর্মফল 
(ভোক্তা | পরমাত্ম। জীবনিয়ামক, জীবের নিয়ন্তা। 


“য আত্মনি তিষ্ঠর্াআ্বানমস্তরে! যময়তীতি শ্রাতিঃ 1* 
গতি ভর্তা গ্রতৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃং | গীতা) ৯1১৮ 


৬ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 
উপদ্রষ্টানুমস্তাচ ভর্তা ভোক্তা মহেষ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেছেহস্মিন্‌ পুরুষঃপরঃ ॥ এ, ১৩২১ 
“তদেব বানুদেবাখাং পরংক্রহ্ম নিগস্ভতে |” 
অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ ॥” শ্রীমাধবাচার্যয কত, 


র্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্। পরমেশ্বর “দেহস্থোইপি ন দেহস্থঃ” 
-_অর্থাং দেহে অবস্থান করিয়াও দেহস্থ নহেন। তিনি সর্বপ্রকার, 
সুখছুঃখভোগরহিত পরমাননাস্বরূপ | 


*প্ররুতিস্থোহপ্যসংসক্তঃ যথা খং সবিতানিলঃ।” 
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১১২ 
“যথা খং (আকাশং ) সর্বত্র স্থিতমপি ন সঙ্জতে, যথা সবিত! জলে 
প্রতিবিদ্বিতোহপি, যথা অনিলঃ সর্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বং” | টাকা। 


ষথা সর্বগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ধত্রাবাস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ গীতা, ১৩৩২ 
“্যথা আকাশস্ত সর্ধগতত্বেপি ব্যাপ্যগতদোধাম্পর্শঃ, এবং পরমাত্মব- 
ধ্ূপমপি চিদচিদাতআ্বকজগদস্তরাত্মতয়াবস্থিতমপি বাস্থাভ্যন্তরবিকারদিধুর_. 
1কাশবনিম্লং |” রি 
শরীরে অবস্থান করিয়াও কি কারণে পরমাত্মা কর্মফলে লিপ্ত হন না, 
এবং জীবাস্মা লিপ্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহারই পর্যযালোচন! করিব। 


অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাতায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোহপি কৌন্তে় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ গীতা, ৯৩৩৯ 


পরমেশ্বর অনাদি, নিগুপ, অবিকারী, এবং অবিনাশী ; এইজন্ত তিনি, 
কল দেহে অবস্থান করিয়াও আকাশের স্ায় নিণিগ্ত। তিনি দেহে 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ৬$ 


'অভিনিবেশশৃন্ত । তিনি কেবল সাক্ষী এবং নিয়স্তা হ্বরূপে অবস্থান 
করিতেছেন। “উদ্বাসীনবদাসীনঃ” ; “প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ।” তিনি করা 
সারে জীবগণের স্থট্টি করিলেও, সেই কল কর্ম দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। 
এন চ মাং তানি কর্শীণি নিবধবস্তি ধনঞয় 1” তিনি কোনও কার্যও 
করেন না, সুতরাং কোন ও করের ফলের সহিত ও তাহার সম্বন্ধ নাই। 


“ন মাং কর্মানি লিম্পত্তি, ন মে কর্ম্ফলে স্পৃহ1।” 


পরমেশ্বর যদি কোনও কাধ্য না করেন, তাহা হইলে জীব বা দেহীও 
কোনও কার্য করে না ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীব ও 
ঈশ্বরের অভেদ অনুপপন্ন হয়। অথচ দেখা যাইতেছে কার্ধ্যও হইতেছে, 
এবং জীবকে তাহার ফলভোগও করিতে হইতেছে? ইহা কিরপে হইয়! 
থাকে? তাহা হইলে কে কার্ধ্য করে? এবং জীবকেই বা কেন তাহার 
ফলভোগ করিতে হয় ? এই প্রশ্থের উত্তর ভগবান স্বরংই দিয়াছেন | 


ন কর্তৃতং ন কর্মাণি লোকম্ত কজতি প্রঃ | 
ন কর্ণ্ফলসংযোগং স্বভাবন্ত গ্রবর্ততে ॥ গীতা, ৫১৪ 


_.. পরমেশ্বর স্বয়ং কোনও প্রকার কর্তৃত্ব করেন না, এবং “তুমি কন্মকর” 
এইকপ প্রেরণা! দ্বারা কাহাকেও কার্থ্যে প্রবর্তিত করেন না, অথবা কর্ম 
ফ্সতন্ধও উৎপাদন করেন না! । স্থভাব অর্থাৎ অবিদ্ভারূপিনী প্রক্কৃতিই 
প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । 

“দৈবী হ্যেষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া” । ৭1১৪ 

গুণাঃ স্জন্তি কর্মমাণি গুণোহনুস্থজতে গুণান্‌। 

জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভূঙ.ক্তে কর্মফলান্যসৌ ॥ 

শ্রীমুদ্রভাগবত, ১১/১০1৩১ 


৬২ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


গুণাঃ ইন্জিয়াণি কর্ধাণি স্থজস্তি। ইন্দ্রিয়গণই কর্ম করিয়। থাকে”, 
আত্ম! কিছুই করেন না। যদি বলা যায়, আত্মাই ইন্দ্িয়গণকে প্রবর্তিত 
করিয়া কর্ম করিয়া থাকে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর স্বরূপ বলা হইয়াছে__ 
গুণোইনু জতে গুণান্। গুণ: সত্বাদিঃ গুণান্‌ ইন্দিয়াণি অনুস্থজতে 
প্রবর্তঘতি, ন তু আত্মা। 
ইন্দরিয়স্যো্িযস্তার্থে রাগদ্ধেবৌ ব্যবস্থিতৌ-_গীতা, ৩।৩৪ 


ইতিপূর্বে ইহ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে | প্রকৃতির সত্বাদিুণ 
রাগ দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করির! ইন্দ্রিয় সকলকে কার্ধ্য প্রবর্তিত করে, 
আত্মা করেন না। তাহ! হইলে জীব কি হেতু কর ফল ভোগ করে? 
ইছারই উত্তরে বলা হইয়াছে--জীবস্ত ইতি। জীবন্ত গুণসংযুক্তঃ 
ইন্জিয়সংযুক্ত:, কুত ইতাত আহ--অসৌ তেষু অহঙ্কারবান্। কর্ম 
ফলানি ভুউক্তে। ইন্জিয় পুলে জীবের আত্মাভিমান রূপ অহঙ্কার বশত: 
জীব কন্মফল ভোগ করিয়! থাকে। অবিদ্যাই তাহার প্রতি কারণ। 
এই জন্য গীতাতেও উক্ত হইর়াছে-_"প্রককতে গুণ সংমৃঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণ 
বন্ধন” । ৩২৯ 
গুণ কর্মনু"_-ইন্দরিদেু ততকর্মরসুচ। প্রকৃতির সত্বরজন্তমোগুণে মুগ্চ 
ব্যক্তিগণ ইন্দ্রির এবং তদীয় কার্যে আসক্ত হইয়া থাকে। সি 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মমাণি সর্বশঃ। 
অহংকার বিমুঢাত্বা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 
প্রকৃতির পরিণাম ইন্দ্িয়গণই সমস্ত কার্ধ্য করির৷ থাকে ) পুরুষের কোনও 
কার্ধাই নাই। পুরুষ অহস্কারবিসুঢাস্বা হইয়া প্রক্কৃতির কার্ধ্য আপনাতে 
আরোপ করতঃ-_“আমি করিলাম” বলিয়! যে অভিমান করে, তাহারই নাষ 
পুরুষকার। যেষন গতিশীল মেঘের মধ্যে চন্ত্র গতিশীল বলিয়া! প্রতীয়মান, 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৬৬ 
হয়, অথবা যানে উপবিষ্ট থাকিয়া অন্যে ধাবিত হইলে যেরূপ নিজেকে 
ঘাবমান বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্তি বশত: আত্মার কর্তৃত্বাভিমান হইয়। 
খাকে। 

শ্রীমদ্‌ ভাগবতেও উক্ত হুইয়াছে-_. 


দৈবাধীনে শরারেইশ্মিন্‌ গুণভাব্)ন কর্মর্ণা। 
বর্তমামোহবুধস্তত্র কর্তীম্্ীতি নিবধ্যতে ॥ ১১/১১।১, 


গুণভাব্যেন কর্মণ--গুণৈরিভ্্িয়ৈঃ ভরব্যতে সম্পাদাতে ইতি তেন 
কর্ণ হেতুনাঁ_অর্থাৎ ইন্িরগণ কর্তৃক সম্পাদিত কর্ম হেতু । অবুধঃ__ 
মূর্খ ; প্প্রকতেগড ণিসংমূঢ়ঃ 7” দেহাদাহং বুদ্ধিঃ। দেহে বর্তমান: আত্মত্বেন 
সজ্জমানঃ নিবধ্যতে দেহাত্মাভিমান কর্তৃত্বভোক্ত ত্বাভিমানৈ ব্ধো ভবতি। 
অর্থাৎ দেহাদিতে অঙ্ঞানবশতঃ আস্মাভিমানহেতু জীব কর্তৃত্বভোক্ত ত্বাভিমান 
ছার] বদ্ধ হইয়া ইন্দ্িযগণ কর্তৃক নিষ্পাদিত কর্থ সকলের ফলম্বরূপ সুখছুঃখাছি 
ভোগ করে। এই যিথ্যাভিমান বা অহঙ্কারই সুখ ছঃখ ভোগের প্রতি 
কারণ, এবং কর্ম ফলের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হ্জন করে, বাস্তবিক পক্ষে, 
্াস্মার সখ, ছুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোত্তু ত্ব কিছুই নাই। *সাহংকারত্বাদে বন্ততঃ 
অদবইৃহতেহপি তদ্‌গতস্থথছঃখাদিভাকৃত্বম |” এই কারণে_- 
1”... তত্ববিভ, মহাবাহো গুণকর্দববিভাগয়োঃ। 
গুণ! গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ গীতা, ৩:২৮ 
আত্মা হইতে ইন্জিয় এবং কর্ম পৃথক এই তত্ব যিনি জানেন, তিনি 
ইন্জিরগণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ইহা! জানিয়! নিজে কর্তৃত্বাভিমান শৃন্ঠ হইয়া 
থাকেন। অতএব “নুখছুঃখ প্রদে নান্যঃ পুরুষস্যাতুবিভ্রমঃ” শ্রীমদ্‌ ভাগবত, 
৯১/২৩৬ৎ। আত্মবিত্রমঃ-দেহাদাবহমিতি অব্রঙ্মাত্বকত্বরপঃ অতএক 
“জীব: কর্মফলং তুঙক্তে আত্মা নিমিপ্ত এব চ%। 


৬৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


অতএব “সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের নিবর্তন করিয়া আত্মার কৈবল) 
লাভের উপায় হয় বলিয়া কেবল আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায় ।” 


পরমাত্ম! জীব দেহে অবস্থিতি করিতেছেন ইহ! গীতাতেও অনেক স্থানে 
উক্ত হইয়াছে। 


৮০০০০ পরমাতআ্মায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোহপি কোস্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ 
পরমান্ত্েতি চাপুযৃক্তো দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ 
অধিষযজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর। ইত্যাদি 


তিনি জীবগণের হৃদয়কমলে অবস্থান করিতেছেন ইহাও উক্ত হইয়াছে 


ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ দেশেইজ্জ্ন! তিষ্ঠতি। 
হাদি সর্ববস্ত বিচিতম্‌। সর্বাস্ত চাহং হৃদি সনিবিষ্ঃ 
অহমাস্মাঁ গুড়াকেশ সর্বভূতীশয়স্থিতঃ। ইত্যাদি। 
জাবাআ্মাও হৃদয়কমলে অবস্থান করেন। “নৃদ্য়মাত্মা প্রতিষ্ঠিত” ইতি ? 
"্যন্তাত্া শরীরমিত্যাদি” শ্রুতি দ্বারা আত্মার জীবশরীরকন্ব প্রতিপাদিত্ত 
হইয়াছে । এই জন্য গীতাতে দেহীই জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত। 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্রাবস্থান শ্রুতিছারাও প্রসপাদিত 
হইয়াছে । 
এদ্ধা সুপর্ণা সমুজা সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্তঃ পিগ্ললং খাদতি অনশ্নন্তো৷ অভিচাকশীতি ॥% 


শ্রীমদ্ভাগবতের নিস্নলিখিত শ্লোকটা উক্ত শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি মাত্র 


স্বপর্ণাবেতৌ৷ সূশৌ সখাঁয়ৌ যদৃচ্ছরৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। 
একক্তয়োঃ খাঁদতি পিপ্ললান্ন মন্টো নিরন্নোইপি বলেন ভুয়ান্‌ ॥ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৬৭ 


জীব ও ব্রন্ধারূপ দুইটী পক্ষী দেহরপ অঙ্থবৃক্ষকে নিকেতন 
স্বরূপ করিয়া একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। পক্ষী দুইটা কিরূপ? 


সুপণৌঁ_শৌভনপক্ষবিশিষ্ট । জীবপক্ষে ধর্মমধন্মরূপ ছুইটী পক্ষ । 
পরুমাত্সার--( ১) নিরস্তনিখিলদোষত্ব। 


(২) সমস্তকল্যাণগুণাত্মবকত্ব-_-এই ছুইটা পক্ষ। 


সদূশৌ-_চিদ্রূপত্বহেতু সূশ। সখায়ৌ-_উপকা্ধ্য উপকারক ভাবে 
স্থিত! কৃতনীড়ৌ-_কৃতং স্বদয়কমলরূপং নিবাসস্থানং যাভ্যাম্‌। হ্থদয় 
কমলরূপ নিবাস স্থানে অবস্থিত । বৃক্ষে-শরীরে। পউদ্ধমূলমধঃশাখ 
মঙ্বখং প্রানথরব্যয়ম্*। তন্বোরেক:-_তন্মধো একটা অর্থাৎ জীবরূপ পক্ষী। 
পিপ পলান্নং খাদতি-_পাপ পুণ্যরূপ কশ্মফল সুখদুঃখভোক্তী। অনন্নন্‌ 
অন্তঃ-_-পরমাত্ম! পরমানন্নম্বরূপ ) সুখদুঃখাদি ভোগ রহিত । বলেন ভঁয়ান্‌ 
__সর্বেশ্বরতবসর্বাস্মত্বাদিন| তূয়ান্‌। 


পরস্পর সখ্যতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়৷ কম্মরফলভোক্ত! জীবাত্বার সহিত 
প্রমাত্ম! সাক্ষী এবং নিয়ামক স্বরূপে একই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, 
এই বিষয় চিন্তা করিলেই আমার মানস চক্ষর সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে 
রখারদ শ্রীকষ্ণঙ্জনের চিত্র উদিত হব। শ্রীকুষ্তার্ভুনকতভক রে 
রথকেন্মদি জীবদেহ বলিয়া কল্পনা করা যার, তাহ! হইলে এই রূপকে 
দাহায্যে এই বিষয়টি সুন্দর রূপে বোধগম্য হয়! 

রথ_দেহ স্বরূপ । শ্রীকুষ্ণ-__পূর্ণবঙ্দ। অজ্ঞুন দেহভৃৎ, সংসারী 
জীব। শ্রীকৃষ্জ__দেহরূপ রথের সারথি পরযাত্মস্বরূপ, সাক্ষী, “উপদরষ্টা।” 
অঞ্জুন_দেহরূপ রথে অধিষ্ঠিত জীবান্বম্বরূপঃ কন্মফলভোক্তা। 
উভয়ে__সখায়ৌ; পরস্পর সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ। অজ্ঞুন শিষ্ু) 
শলিত্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপনম্‌।” শ্রীকৃষঝ--শাস্তা, উপদেষ্টা । 


৬৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া রথে বগিয়াই পরমেশ্বরের 
বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। জীবও ভগবত কৃপায় দিব্য অন্তৃরষ্টি লাভ করিতে 
পারিলে নিজদেহ মধ্যেই পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। পরম 
যোগিগণ এই ভাবেই পরমেশ্বরকে দেখিয়া থাকেন। 


“্যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পত্ঠন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌ 1” 


গীতাতে পরমাত্মা-- 
“উপভ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর5” | ১৩২১ 


এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন। তিনি উপদ্রষ্টা, অর্থাৎ সমীপে থাকিয়া 
াক্ষী বা দ্রষ্টা। অন্ুমস্তা, অর্থাৎ নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও 
ন্ত্ির সমূহকে তিনি নিকটে থাকিয়াও নিবারণ করেন না। ভর্ভী_ 
নচ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়) চৈতন্যময় আত্মা উহ্নাদিগকে স্বীয় চৈতন্যাভাস 
রা উদ্ভাসিত করেন। | 

ভোক্তা--*নিত্যটতন্যময়স্বভাববশতঃ আত্মা বুদ্ধির স্থখ ছুঃখ ও মোস্ব 
স্বরূপ সর্ববিষয়িনী বৃস্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া পৃথক ভাবে 
'ভক্তাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।” এই জন্য তিনি ভোক্তা । 

মহেশ্বর--তিনি সর্ব ভূতের আত্মা, স্থতরাং মহান এবং স্বতন্ব. এই 
ন্য তিনি মহেশ্বর | 


গীত] শান্তর হইতে নিয়লিখিত গ্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধি হইয়া থাকে 

(১) পরমেশ্বর জীবের অন্তরাত্থা স্বরপে জীবের হয়ে অবস্থান 
করিতেছেন। তিনি সর্বভূতে অবস্থিত। অচিগাগুক দুগ্ধ জড় জগং 
তীহার “অপরা৷প্রক্কৃতি”। জীব তাহার *পরা গ্রক্ৃতি ”। 

(২) ,তিনি জগৎ কারণ; জগৎ তাহ] হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হইয়া তীহাতেই অবস্থান করে, এবং অবশেষে তাহাতেই লয় গ্রাপ্ত হয়। 

গতি ভর্ত| প্রভু: সাক্ষী নিবাস; শরণং নুহ্থং। 
প্রভবঃ প্রলয়; স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 

(৩) তিনি সাক্ষী, জীবদেহে অবস্থান করিয়াও তিনি কর্মৃফলে দ্থি 
হন ন1; জীব কর্মফলভোক্ভী। 

(8) তিনি প্রভূ, অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহমমর্থ। 

ধনিগ্রহানুগ্রহে শক্ত: প্রত্ুরিত্যভিধীয়তে |” 

(৬ তিনি পুরুবোত্তম। 

(৬) তিনি জীবের শুভেচ্ছা ও সংপ্রবৃত্তির একমাত্র উৎস 

(*) তিনি জীবের একমাত্র উপান্ত। 

(৮ তিনি জীবের উদ্ধার কর্তা! “সমুদ্্ভী মৃতযুসংসার-সাগরাৎ।” 

(৯) তিনি জগতের নিয়ন্তা। তাহার প্রেরণাতেই সংসারচত্র ঘুরি 
তেছে। তাহার মায়াশক্তি প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব করিলেও, তাহার 
কতৃত্বাধীনেই এঁ হ্ঠিকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

“্ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতি: হুয়তে সচরাচরম* | 


"৩ অদৃষ্ট ০ পুরুষকার 


অতএব কেবলমাত্র অচেতন! প্ররুতিই জগৎকারণ,_সাংখ্যার্শনের এই 
অত আদরণীয় নহে। গীতাবাক্য দ্বারা পরমাণু-_কারণবাদও নিরাকৃত 
হইয়াছে । 

(১০) তিনি জীবের কর্মফলদাতা । 

(১১) “পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্__তিনি যুগে ষুগে 
অবতীর্ণ হন। 


কম্মণা জায়তে জন্তঃ কম্মণৈব বিলীয়তে । 

নুখংদুখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ 

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরপ্যন্যকম্মণাম্‌। 

কর্তারং ভজতে সৌহপি ন হৃকর্তৃঃ প্রভু]ৃহিসঃ ॥ 
শীমদূভাগবত, ১০।২৪।১৩-১৪ 


জীবের জন্ম মৃত্যু হ্ুখ-ছুঃখ প্রন্ৃতি সমস্তই কর্ণের অধীন । কিন্ত 
কন্ অচেতন) চেতন ভিন্ন কর্মফল প্রদান করিতে পারে না। স্তরাং 
ঘি অন্তরৃত কর্থের ফলদাতা স্বরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
নায়, তাহা! হইলে (বলিতে হইবে) ফলদানবিষ'য় ঈশ্বরের নিজের 
কানও স্বাধীনতা নাই। তিনি কন্ান্ুসারেই ফলপ্রদ ন করিয়া থাক্রেন। 
য কন্মম করে না তাহাকে তিনি ফল ছিতে পারেন না। 


জীবিতং মরণং জন্তে। গতি স্বেনৈব কর্মণা। 
রাজংস্ততোইন্টে! নান্তন্ত প্রদাতা স্থখ-দুখয়োঃ ॥এঁ, ১২1৬।২৫ 
*শ্বকম্মোদবৌধকেন হরিণ! বিনা সুখ-ছঃখয়োঃ প্রদাতা অন্তো নাস্তি” 
কা। অর্থাৎ জীব যে সমস্ত কর্খু করে পরেমেশ্বর তাহার উদ্বোধক হইয়া 
সমস্ত কর্মের সুখ-দুঃখরূপ,ফল প্রদান করেন । গীতার নিয়লিখিত 
কগুলি হইতে ও প্রমাণিত হয় যে পরমেখরই পাপপুণ্যের ফরদাত|। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৭৬. 


চতুর্বিধা ভজস্তে মাং জনাঃ নুক্কতিনোহঙ্জুন। 
আর্তো জিজ্ঞান্রর্থা্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥ ৭1৯৬ 
যে যথা মাং প্রপগ্ঠন্তে তান্‌ তথৈব ভজাম্যইম্‌ । ৪।১৯ 


থে বেভাবে আমাকে ভজন! করে আমি সেই ভাবে তাহাকে 
অভিলধিত ফল দিয়া থাকি। আমি পীড়িত ব্যক্তিগণের আত্তি হরণ 
করিয়। থাকি) যাহারা ধন কামনা করে তাহাদিগকে ধন দিরা অন্ু- 
গৃহীত করি) যাহারা ফলকামন| পরিত্যাগ পুর্বক বিহিত কর্শের অনুষ্ঠান 
করে, তাহাদিগকে জ্ঞান, এবং মুমক্ষুগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকি । 


লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌। ৭২২ 
দামি বুদ্ধিযৌগং তং ষেন মামুপঘাত্তি তে। ১০1১ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 


ক্ষিপাম্যজঅমস্ুভানাম্থরীঘেব যোনিযু ॥ ১৬১৫ 


তবে তিনি *কর্তারং ভঙ্গতে” অর্থাং জীবগণের কর্মানুসারেই ফল 
দিয়া থাকেন। কর্মননিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্থভাবে ফলপ্রদান করেন না 
বলিই ফলের বৈষম্য বশতঃ তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় ন1। 
কবৈষম্যনৈত্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাং”_বব্গস্ত্র । “ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি 
ইত্যাদি গ্লোকের ব্যাখ্যা ইতিপুর্বে কর| হইয়াছে । পরমেশ্বর পাপপুণ্যের 
ফলদাঁতা নহেন, উক্ত গশ্লোকের এরূপ তাৎপর্য নহে। এরূপ 
অর্থ গীতা এবং অন্ান্ শবান্ত্র বিরুদ্ধ। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
“লব্ধব্যমর্থ লভতে মনুষ্যো দেবোইপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।” অতএব 
নুখ-দুঃখাদি কর্ধফল কর্্াধীন হইলেও উহা! ঈশ্বরেরই দান বলিতে 

হইবে। 


২ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 

“অচিচ্ছববাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যভোগোপকরণ 
ভোগায়তনভেদাৎ। তত্ত জ্গতঃ কর্তোপাদানং চেশ্বরপদীর্থঃ পুরুবোভ্মো! 
বান্থদেবাদিপদবেদনী'্ঃ।  তদপৃনক্তম্- বাসুদেব পদ্ংং বঙ্গ কল্যাণগুণ 
সংযুতঃ | ুবনানানপাপ।নং কর্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥ 

স এব বান্থদেবঃ পরমকারুণিকৌ ভক্তবৎসলঃ প্রমপুরুব স্ত্রপাসকামু- 
'্ণতততংফলগ্রদানার স্বলীলাবশাদচাবিভ বকা খাছর্!মিভেদেন পঞ্চবাব- 
তিষ্ঠতে। ভত্রাচা নাম প্রতিমাদয়ঃ| বামাদাবত1। বিভব । বই 
স্চতুর্বিধঃ-_বানুদেন্সহ্রগ্রদ। জলির কজইজন 1 জুঙ্গুং অ্পূর্ণৎ বড প্তণঃ 
বাস্থদেবাখাং পরং ব্রহ্ম । সুগাঃ অপহতপাপাত্বাদয়ঃ ; অন্তর্যামী সকলজব- 
নিয়ামকঃ1” 

শ্রীমাধবাচারাককত সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদশনম্‌। 
শুতএব শরীরারস্থক ফলদানোনুখ উদ প্রাক্তন কষ্ম বা অদটই জীবের 
জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ভোগের প্রতি কারণ। কর্ম জড় বা অচেতন বঙিয়। 
স্বয়ং ফলগ্রদানে অসমর্থ । এই ভন্ত নিত্য চৈতন্টময়স্বরূপ পরযেশ্বরই 
কর্মের উদ্বোধক, এবং কর্মুফলের নিয়ন্তাশ্বরূপে জীবকে স্বীর স্বীয় 
কম্মান্তরূপ ফলপ্রদান করিরা থাকেন। 
"্ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্য়তে সচরাচরম্।” গীতা । ৮ 
পরমেশ্বর স্বীয় চৈতন্যাভাস দ্বারা জড়াত্মিক প্রকৃতি এবং জড় 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত করেন বলিয়াই তিনি গীতাতে "ভর্ভা” নাষে 
অভিহিত হইয়াছেন। (১৩২১) 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্‌ দেশেহঙ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ারঢ়ানি মায়য়া। গীতা, ১৮৬১ 
শান তত্তৎকর্মনপ্রবর্তয়ন। মায়য়া তদাখ্যনিজশত্ত্য। 
য্ত্রারচাশি শরীরারূঢ়ানি। ভূতানি জীবাখ্যবস্ত নি” 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৭. 


হে অজ্জুন! সর্বজীবের হৃদয় দেশে ঈশ্বর বর্তমান। তিনি নিজ- 
মায়া দ্বারা শরীরস্থ জীবগণকে স্বীয় স্বীয় কর্মে প্রবর্তিত করেন । 
স্বামিসার-_যথ দারুযন্ত্রমারঢানি কৃত্রিযাণি ভূতানি স্ুত্রধারো লোকে 
ভাময়তি তদ্বদিতি ভাঁবঃ | অত্র শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রো বথা-_ 
“একো দেবঃ সর্বভূতেনু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তরাত্মা। 
কন্ধাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণম্চ।* 
ইতি--শ্রীকালীপদ তর্কাচার্ধয সঙ্কলিত ভগবদ্গীতা। 
বরহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে_- 
কন্মণো বীজ্রূপশ্চ সম্ততং তৎফলপ্রদঃ। 
কম্মরূপশ্চ ভগবান্‌ শ্রীকৃঞণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ 
ভগবান্‌শ্রীকুষ্ণ কন্ম্ম এবং কম্খের বীজ স্বরূপ । 
আবার তিনিই নিরন্তর কম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 
শমছুদয়নাটাধা প্রণীত কুসুমার্লি এরহেও অনষ্টের অধিষ্টাতৃম্বরূপে 
ঈশ্বরসিদ্ধি করা হইয়াছে। 
চিরধ্বস্তং ফলারালং ন কর্দ্াতিশয়ং বিন। 
প্রথমন্তবক, ৯। 
 স্বর্নকাযো যজেত এই শ্রুতি অনুসারে যাগেরফল স্বর্গ। কিন্তু যাগ্‌ 
অনুঠিত হইবার অনেক পরে স্বর্গরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সুতরাং যাগ ব্যাপার “চিরধবস্ত”, “ফলোৎপত্তি প্রাক্ক্ষণবৃত্তি ধ্বংস 
প্রতিযোগী,”-_অর্থাং ফলোৎপন্তির প্রাকৃক্ষণ বৃত্তিত্ব না থাকা হেতু 
স্বাগরূপ ব্যাপারকে, ছেদন বিষয়ে কুঠারাছির ব্যাপারের ন্যায়, 
সাক্ষাৎ সমন্ধে শ্বর্গকনূ্প ফলোংপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না, উহা 
পরোক্ষভাবে যাগজন্য অদৃষট দ্বারা স্বরূপ ফলোৎপন্তির কারণ। যাগানুষ্ঠান 


খ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


দ্বারা যাগজনিত অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অবৃষ্ট দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 
পরে স্বর্গরূপ ফল জন্মিয়া থাকে। সুতরাং অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃ- 
স্বরূপে অদৃষ্টের নিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্থীকার্ধ্য। 

“আনৃষ্টং চেতনাধিষ্িতংং অচেতনতে সতি কারণত্বাৎ ছেতৃপুরুষাধিষ্টিত- 
কুঠারবৎ |” 

অর্থাৎ কুঠার যেরূপ অচেতন হইলেও ছেত্পুরুষ কর্ভক অধিষ্ঠিত 
হইয়া ছেদনরূপ কার্যের কারণ হয়, আদৃষ্ট ও সেইরূপ অচেতন হইলেও 
ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই ফলোৎপত্তির কারণ হইয়া! থাকে । 


ন করভৃত্বং ন কর্দাণি লোকস্ত স্থজতি প্রতুঃ | 
ন কম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ 


: উক্ত শ্লোকে “স্বভাব” শব্দের অর্থ অবিদ্যারূপিনী প্ররুতি। প্রকৃতি 
শঅচেতনা, জড়াত্বিকা, তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং স্বা- 
ব্ত্র প্রবর্ততে এই কথাগুলির পূর্বে “ময়াধ্যক্কেণ” এই কথা গুলি 
অধ্যাহার করিতে হইবে । অর্থাৎ যেরূপ “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সথয়তে” 
1 ৯১০)-_সেইরূপ “মর়াধ্যক্ষেণ প্রতি: প্রবর্ততে” | অতএব পরমেশ্বরের 
অ্টাধিষ্টাতৃত্ব গীতার উক্ত শ্লোক হইতেও সিদ্ধ হইয়! থাকে । 

তগবান্‌ গীতাতে একস্থানে বলিয়াছেন “বিস্জামি পুনঃ পুনঃ” ; অপর 
একস্থানে বলিয়াছেন “উদাসীনব্দাসীনম্।” এই ছৃইটা বাক্য আপাতত: 
পরস্পর বিরুদ্ধ এইরূপ বুঝিতে পারিয়াই বিরোধ ভঙ্জীনের অভিপ্রারে 
অজ্জুনকে বলিয়াছেন__“ময়াধাক্ষেণ প্রন্কতিঃ সুয়তে সচরাচরম্।” অর্থাৎ 
তুমি এরূপ মনে করিও না যে আমি দ্রষ্টা, সাক্ষীরূপে অবস্থান কত্ধি 
বললিয়া কিছুই করি না, একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া! থাকি। আমি 
জগতের শান্তা, নিয়ন্ত।) আমার কর্তৃত্বাধীনেই প্রক্কতি জগৎ প্রসব করে, 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৭৫ 


"আমার প্রেরণা বশতঃই সমস্ত কাধ্য হইয়। থাকে; আমার ইচ্ছাতেই 
শংসার চক্র ঘুরিতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি ভক্তগণকে 
তাহাদিগের অভিলধিত ফল প্রদান করেন, কিন্তু “কথন” এঁফল প্রদান 
করেন তাহ কিছু বলেন নাই। তিনি যখন কর্ধান্ুসারেই জীবকে ফল 
দিবা থাকেন, তখন বুঝিতে হইবে কন্ধব দ্বারা যে অনৃষ্ট উৎপন্ন হয়, 
সেই অদৃষ্ট যথাকালে যখন উদ্দ্ধ হইয়া ফল প্রদানোন্ুখ হয়, তখনই 
তিনি অনৃষ্টের উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া! তজ্জনিত ফল প্রদান করেন। শান্ত 
আছে, “অত্যুতকটেঃ পুণ্যপাঁপৈরিহৈৰ ফলমন্ন.তে”। ইহা হইতে প্রতিপন্ন 
হয়, অন্গুতকট পাপপুণ্যের ফল বিলঘ্বে ফলিয়া থাকে । মনু বলিয়াছেন-_ 
'নহি দুশ্রিতং লোকে সগ্ভঃ ফলতি গৌরিব”। অতএব কর্মফল কাঁল- 
সাপেক্ষ । 
অধন্মেণেধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্ততি | 
ততঃ সপদ্ধান্‌ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্ততি ॥ 

অয়স্কাস্ত কর্ভৃক লৌহের ন্যায় শুভাগুভ ফল শুভাণুভ অদৃষ্ট দ্বারাই 
আকৃষ্ট হইয়! থাকে, ভগবান্‌ “নিমিত্ত মাত্র”। যে কোনও প্রকার কর্ধু 
করেনা, তিনি তাহাকে কোনও রূপ ফল দিতে পারেন না (ন হ্যকণ্ঃ প্রত 
ছি স)) নিয়ামক বা নিয়ন্তা হিসাবে তীহার কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই তিনি 
*উদাসীনবৎ” এই কথা বলিয়াছেন। এই নিয়ামকত্রূপ কর্তৃত্ব না থাকিলে 
তিনি প্উদাসীন” এই কথাই বলিতেন। “উদ্দাসীনত্বে কর্তৃত্বাহুপপত্তেঃ 
কর্তৃত্বে চ উদাসীন ত্বাম্থপপত্রেঃ উদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ম্বামিসার। 

পরমেখর স্বীয় চৈতন্যাভাস দ্বারা অচেতন অদৃষ্টকে উদ্ভািত করেন, 
বলিয়াই ত আননষ্টরের ব্যাপার হইয়া! থাকে । 

সত্য বটে, পরমেশ্বর একদিকে ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, 
'অন্যদিকে যে সমস্ত নরাধম তাহার ছ্বেষ করে তাহাদিগকে অজ অস্ত 


৭৬ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 


প্রদান করেন। তিনি একদিকে যেমন পুণ্যাত্মা ভক্তগণের *ম্থগত,* অপর 
দিকে তেমনি পাপী নরাধমগণের দুর্বভ) “ন মাং 7. এনো। মুঢাঃ 
্রপ্তন্তে ন্রাধমা:”। রাজা যেরূপ শিষ্টের পালন এবং এুষ্টের দমন দ্বারা 
ন্যায় ধর্শের মর্যাদ| রক্ষা করিয়৷ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন না, পাপ পুণের 
ফলদাতা পরমেশ্বর কম্মানুসারে পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি 
প্রদান করেন বলিরা তাহাকেও সেইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা 
বাইতে পারে না। আমরা অনেক সময়ে স্বার্থান্ধ এবং অস্থয়াপরবশ হইয়া 
বলিয়া থাকি “পরমেশ্বর তেলা মাথায় তেল দির। থাকেন, রূক্ষ মাথায় তেল 
দেন না%। মোহ বশতঃই আমর। এইরূপ প্রথপে।ি' করিয়া থাকি। 
বায়ুর ন্যায়, হূর্য কিরণের ন্যায়, তাহার করুণ! সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত । 

ক্ষুদ্র কুটার অপেক্ষা গ্রশস্ত ও দীর্ঘ বাতায়ন যুক্ত অন্রালিকান্ে অধিক 
পরিমীণে আলোক এবং বাধু প্রবেশ করে। ইহার জন্য কি বলিতে পারা 
যায় যে হুরধ্যদেব ও পবনদেব তেল! মাথায় তেল দিয়! থাকেন, ধনীদিগের 
হন্দ্যের প্রতি তাহাদিগের সমধিক দৃষ্টি; দরিদ্রের পর্ণকুটারের প্রতি অত্য্ 
দৃষ্টি? 

শীত নিবারণের জন্য যাহারা প্রজ্বলিত অগ্রিকুণ্ডের সমীপে অবস্থান 
করে, তাহাদেরই শীত নিবারণ হয়, যাহারা দূরে থাকে তাহাদের শীত 
নিবারণ হয় না। ইহাই অগ্নির স্বভাব) তজ্জন্য যেরূপ অগ্নির পক্ষপাতিত্ব 
আছে বল! চলে না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। 
তিনি তাহার করুণার ভাগার উন্ুক্ত করিয়! রাখিগাছেন, যাহার বত ইচ্ছা, 
বইতে পারে, তাহাতে তাহার বারণ নাই। তবে তাহার করুণ! লাভ 
করিতে হইলে, তাহার নিকটে যাইতে হইবে, ভক্জি মার্গ দ্বারা তাহার 
সাষীপ্য লাভ করিতে হইবে। যে যত নিকটে যাইতে পারিবে মে তত অধিক, 
করুণা লাভের অধিকারী হইবে । 


গীতায় পুরুষকারবাদ 
পুরুষকারের প্রভাব 
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মমুষ্জীবনের উপর অদৃষ্টের অগ্রতিহত প্রভাব ইহা! বেশ বুঝিতে পারা 
গেল। এক্ষণে অদৃষ্টের ফলই যদি অবশ্যন্তাবী হয় তাহা! হইলে কি পুরুষ 
কারের কোনও সার্থকতাই নাই? তাহ! হইলে আমরা অনৃষ্টের উপর 
নির্ভর করিয়া যণ্ভবিষ্য হইয়। অলস ও নিশ্টে্ট ভাবে বসিয়া থাকিব ইহাই 
কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? না, তাহা! কখনই হইতে পারে না। তাহ 
হইলে ভগবান্‌ অঙ্জ্নকে “নিরতং কুর কর্ম তু “মা তে সঙ্গোইক- 
কর্মণি”__এরূপ কথা বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে অনৃষ্ঠ এবং পুরুঘকারের 
১1670 0 806101 কার্য্য ক্ষেত্র, বা এলাকা পৃথক পৃথক। অন্ষ্টের 
এলাকার ভিতর পুরুষকারের প্রভাব বাধিত, দুপ্, এবং সন্কুচিত হইলেও, 
তাহার নিজের এলাকার মধ্যে পুরুষকারের শক্তি অশীম। 

পূর্ধেে উক্ত হইয়াছে পুরুষকার দ্বিবিধ-_প্রার্তন. এবং প্রহিক। 
প্রাস্তন পুরুষকার অর্থাৎ পূর্বব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ন প্রারন্বকর্ম বা অদৃষ্টে 
পরিণত হইয়া পরবর্তী জন্মে ফল প্রসব করিয়া থাকে। প্রারন্ধ বা 
অনৃষ্টের বশবর্তী হইয়া, অথবা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়! আমরা 
যে সমস্ত কর্ম করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া কালে দৈব বা অদৃষ্টাকারে পরিণত 
হয়। এইরপে সৃষ্টি হইতে গ্রলয় কাল পর্যন্ত কর্ম এবং অদৃষ্ট প্রবাহের 
বিরাম নাই। প্রারন্ধের উপর আমাদের কোনও কর্তৃত্ব না থাকিলেও, ষে 


৭৮ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


সঞ্চিত কর্ম প্রারব্ধে পরিণত হয় নাই তাহা আমরা পুরুষকার ব1 সাধনা দ্বাধ! 
নষ্ট করিতে পারি ; এবং যাহাতে ক্রিয়মাথ কর্ম ফল প্রসব করিতে না পাবে, 
তাহারও উপায় করিয়া আমরা কন্ম বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারি। 
অতএব পুরুষকার দ্বারা সঞ্চিত কর্মনরাশি বিনষ্ট হইল, এবং ক্রিয়মাণ কর্ম 
ও ফল প্রসব করিতে পারিল না। রহিল কেবল প্রার্ধ কণ্ম, যাহার 
উপর পুরুষকারের কোনও ক্ষমতা নাই। ভোগের দ্বারা এই গ্রারন্ধ 
কর্মের ক্ষয় হইলেই জননমরণ প্রবাহলক্ষণ সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 
ইহাই জীবের পরম পুরুযার্থ, এবং ইহা পুরুষকার সাপেক্ষ! সুতরাং এই 
হিসাবে পুরুষকারের প্রভাব অদৃষ্ট অপেক্ষা অনেক অধিক। 

পুরুষকার অদুষ্টের অধীন হইলেও অদুষ্ট জন্য ফলের সাধক। অনৃষ্ট 
অধিকাংশ স্থলেই পুরুষকারকে সহায় করিয়! ফল প্রদান করে। অদৃষ্ট ও 
পুরুষকার উভয়ে মিলিত হইলেই কার্ধ্য সিদ্ধি হয়, নতুবা কিছুই হয় না। 
অতএব বল! বাইতে পারে পুরুষকার অনৃষ্টের চক্র স্বরূপ পন্থু যেরূপ 
অন্ধের স্বন্ধারূঢ হইয়া গন্তব্য স্থানে পুছিতে পারে, সেইরূপ অদুষ্ট এবং 
আনৃষ্ট জন্য ফল এই উভয়ের সংযোগ পুরুষকার দ্বারাই সাধিত হয়। অদষট 
যখন পুরুষকারের প্রেরক হয়, অর্থাৎ পুরুষকারকে ফলপ্রাপ্রি থে 
চালিভ করে, তখনই পুরুষকার ফল দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে 
পারে না। অদৃষ্টের উদ্বোধক বা নিয়ামক পরমেশ্বর; পুরুষকারের 
নিয়ামক অদ্ট । এইজন্য অদৃষ্টের বৈষম্যানুসারে পুরুষকারেরও বৈষম্য 
হইয়া থাকে । কলের পুরুষকার সমান নহে, ধাহার যেরূপ ভাগ্য, তাহার 
পুরুষকারও তদনুরূপ হয়। 


মতিরুৎপদাতে তাদূক ব্যবদায়োহপি তাদৃশঃ। 
সহায়া স্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতবাতা। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৭৯ 
ইহজগতে ধাহারা ইন চর, বায়ু, বরুণ, কুবের স্বরূপ, তীহারা যোগ- 
অষ্ট পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন গুভাশুভ কন্মানুসারেই জীবের 
উত্তম বা অধম যোনিতে, ধনী বা দরিদ্রের গৃহে জন্ম হইয়া থাকে । জগতের 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক মহাপুরুষকে দরিদ্র সন্তান হইয়া! জন্মগ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । [১০৮০111310৩ 9০1] ০ £168769৪--সেই জন্যই বোধ 
হয় বিধাতৃবিধানে এইরূপ হইর1 থাকে। 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
দরিদ্রের গৃহে জন্মলাভ করিয়াও তীহারা পূর্বব জন্মের সংস্কার বশতঃ 
উন্নতির পথে অগ্রমর হইতে পারিয়াছিলেন-_এবং অভাব, দারিদ্র, ছুঃখ, 
কেশ তাহাদিগের প্রথম জীবনের নিত্য সহচর হইলেও অৃষ্টের প্রেরণায় 
'অনন্যসাধারণ উদ্যম, অধ্যবসার, এবং পরিশ্রমের ফলে হীন অবস্থ| হইতে 
উন্নতি এবং এইর্ধ্যের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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মহাপুরুষগণের এরূপ অনন্ঠসাধারণ পুরুষকার তাহাদিগের বিজাতীস্ 
ুভাৃষ্টেরই অনুগুণ; তাহাদিগের পুরুষকারের পশ্চাতে অদৃষ্টের “দুষ্ট” 
হস্ত কাধ্য করে বলিয়াই এ পুরুষকার নিয়ত “ফলেন হি পুন ন'বতাং 
বিধত্ে” । বাহাদের সেরূপ ভাগ্যযোগ নাই, তাহাদের পক্ষে এরূপ 
পুরুষকার করাও সম্ভবপর নহে, এইজন্য তাহার! সেইরূপ বড়ও হইতে 
পারেন না। লোকে স্তুলদৃষ্টিতে পুরুষকারের সাহায্যে এইরূপে মন্তুষ্ের 
ভাগ্য গঠিত হইতে দেখিয়াই বলিয়া থাকে-_ 

| 11271510181, 01070 0125091 011015 [180, 


১ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 
শ্বমেব কন দৈবাখাং বিদ্ধি দেহীস্তরাজ্জিতম্‌। 
তক্থাৎ পৌরুষষেবেহ শ্রেষ্ঠ মাহ নীষিণঃ ॥ মতসতপুরাণ। 


যে আদৃষ্টের প্রভাব এত অধিক তাহা প্রক্কত পক্ষে প্রাক্তন পুরুষকার 
ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইজন্ত পণ্তিতগণ পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বিয়া 
থাকেন। দধি দৃগ্ধের পরিণাম হইলেও দধি যেরূপ দ্ৃপ্ধ নহে, সেইরপ 
রপান্তরিত পুরুষকার ও পুরুষকার এই উভয়ের পার্থকা। অতএব 
16610000520 95001 15 0০20--যাহ। হইয়া গিয়াছে তাহার 
আর উপায় নাই। অতীত যাহা, তাহা অতীত হইয়াছে। যাহা আর 
কিছুতেই ফিরাইতে পারা যাইবে না, তাহার জন্য বুথ| অন্থশৌচনা করিয়া 
কোনও ফল হইবে না । অতীত জন্মের অবশান্তাবী কর্মফল ফলিবেই। 
সে যাহা হয় হউক; তাহার প্রতি দক্পাত না কগিয়া বর্তমান জন্মে এরপ 
কন্ম কর! কর্তব্য যদ্দারা ভাবি শ্ুভাদুষ্ট গঠিত হইতে পারে। 7৯৫৮ 465 
100১৩ 1110 [১10১070৮-নিয়তং কুরু কন্ম ত্বম্‌। “শূরীরং ক্ষণ- 
বিধ্বংগি”, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। বর্তমান জীবন শেষ হইলেই 
বনিক! পতন হইবে না। জীবের পশ্চাতে যেরূপ অতীত "হু জন্পের, 
»ষঞ্চিত কর্ম রাশি-সগুখেও দেইরূপ ভাবী অনন্ত নত জীবন $ প্রব 
_ পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা ও জবন্কর্ভব্যতা সং এপে প্রদশিত 
হইল। এক্ষণে কি কারণে আমাদের কর্ম ব! পুরুষকার করিবার 
প্রতি হই থাকে রই লাপোনী বব যোজনা নি 
অন্দোহপি প্রবর্ভতে। কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কেহই প্রয়োজন ব্যতিরেকে 
কার্যে প্রবৃত্ত হর না। প্রবৃত্তির প্রতি চিকীর্যা কৃতি সাধ্যতা জ্ঞান, 
ইষ্ট সাধনত। জ্ঞান প্রন্থৃতি কারণ। যে বিষয় আমরা আমাদের পঙ্গে 
ইষ্ট বা হিতকর বলিয়া বিবেচনা করি তাহাতে আমাদের রাগ বা 
অনুরাগ জন্মায়, এবং তাহার বিপরীত হইলে থে জন্মিয। থাকে। 





অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৮১. 
ৃ চি আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রবর্তক, এবং ঘিষটত্ব উহার প্রতিবন্ধকঃ 

ইষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি বা রুচি, এবং িষ্ট বিষয়ে অগ্রবৃত্তি বা অবধি 

হুয়। ইচ্ছাণক্চির প্রেরণান, অভী্ দিদ্ধির জন্ত যে অন্গচেষ্টা, শরীর 

ব্যাপার, গ্রধর, বা কর্ণ আমরা করিয়। থাকি তাহাই আমাদিগের 

পুরুষকার। অতএব পুরুষকারের মূলে ইঠ্সাধনতাল্ানমুলক ইচ্ছা" 

শক্তি নিহিত আছে: 


গীতার প্রথম অধ্যায়ে__ 


ন চ শ্রেয়োহনুপত্তামি হত্বা স্বজনমাহবে | 
ন কাজ্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ॥ 


ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হয় যে অর্জুনের যুদ্ধ বিষয়ক ইষ্ট 
সাধনত। জ্ঞানের অভাব বশত:ই যুদ্ধে অগ্রবৃত্তি হইয়াছিল। এই জন্ত 
ভগবান্‌ নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা যুদ্ধ বিষয়ে অঙ্জুনের ইষ্টপাধনতা জ্ঞান 
জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

বিবেক বা তককজ্ঞান মূলক কর্মসংস্থান প্রশংসনীয় এবং জীবের 
সর্ব বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু গীতার প্রথমাধ্যায়ে বার্ণত অঙ্জুনের মত মোহ 
বশতঃ, অজ্ঞান বশতঃ ক্ষুদহদয় দৌর্ধল্য বশত; অবিবেক মূলক 
“অকর্মে “সঙ্গ”, অর্থাৎ কর্তব্য কর্মকরণে অনিচ্ছা! নিন্দনীয় এবং সর্ব 
পরিহর্তব্য। ভাগ্য বা দৈব দেখিতে পাওয়! যায় না, এই জন্তই উহার 
নাম প্তদৃষ্ট।” ভাগ্যে কি আছে ঘটনাচক্রের পূর্বে যখন জানিবার উপায় 
নাই তখন আমাদিগকে শিদ্ধি, অসিদ্ধি, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়ের 
প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়। কর্তব্য কর্ধ সম্পাদনের জন্য সম্যক পুরুষ- 
কার করিয়! যাইতে হইবে। শৃষ্টে ফললাভ থাকে এ পুরুষকার সাফল্য 
মণ্ডিত হইবে) অদৃষ্টে ফললাভ না থাকে উহা ব্যর্থ হইবে) কিন্তু তাহ! 


৬ 


২. অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


হইলেও কর্তব্য সম্পাদন করা হেতু চিত্তপ্রসাদ এবং পুণ্য অব্স্ভাবী ॥ 
তাই ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন-__ 


“হতো বা প্রাপ্যগি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌।” 


তোমার ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে তুমি শক্রগণকে জয় করিয়া 
পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভোগ করিবে। আর ক্ষত্রিয়ের অবশ্ত কর্তব্য যুদ্ধ 
কার্ধ্য করিতে যাইয়া যদি তোমাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়, তাহা হইলেও 
তুমি স্ব্লাভ করিবে। “তস্মাদুতিষ্ট কৌন্তেয়। যৃদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।* 
অতএব তোমাকে বুদ্ধ কার্যরূপ পুরুষকার করিতেই হইবে। 

গীতাতে দেহ এবং ইন্দিয়ের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মাকে 
“দেহী)” “দেহভৃং৮, “শরীরী” প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। 
ওগবান্‌ অন্জুনকে “দেহতৃত্াং বর” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 

ইহ! দ্বারা দেহ, এবং দেহের সহিত আধ্যামিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মা, এই 
উভয়ের মধ্যে প্রগাঢপরিরস্তসম্বদ্ধ ঘনিষ্ঠতা ছ্োতিত হইয়াছে--অর্থাং 
আঁঘ্ু। যেন দেহ এবং ইন্জিয়ের হহিত গাঁ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ। এই 
বন্য গীতাতে উক্ত হইয়াছে বে, দেহীর অর্থাৎ হে দ্রিয়সদক্বিশিষ্ 
শ্তীবাত্মার কম্মের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। দেহাতিমানী ঈ ঈাখকে কম্ধণ 
করিতেই হইবে। দেহ এবং ই্দিয্ব হইতে আত্মার পাক) ভানরন 
অসি ছারা & যোহপাশ ছি হইলে--“নৈব কিঞিং করোমীতি যুক্তো- 
মনোত তত্ববিৎ” | ৫1৮ 

এই কারণেই ভগবান্‌ অর্জুনকে উদ্দেশ করিয়া লোক শিক্ষার জন 
বলিয়াছেন”-__নিয়তং কুরু কর্ম তম” | 

তবে কি কার্ধ্যাকাধ্য বিচার না করিয়া জীব কেবল কর্মই করিয়া 
খাইবে? না, তাহা নহে । *অসক্তঃ সততং কার্ধ্যং কর্ম সমাচির।” 





ই 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ৮৩ 


এক্ষণে কোন্টা কার্য, কোন্টা অকার্্য বুঝা যাইবে কি প্রকারে ? 
ভগবান্‌ তাহাও বলিয়াছেন-_ 


“তম্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণংতে কার্ধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ | 
জ্ঞাত্বা শান্বুবিধানোকং কর্ম কর্তূমিহারহদি ॥ ১৬1২৪ 


তব্বদর্শী পরম কারুণিক খধিগণ জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া 

তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য, বাহাতে তাহারা রিপুর বশবর্তী হইয়া 
উন্মার্গগামী না হইতে পারে সেই জন্ত বিবিধ ধর্মশাস্্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ও সমস্ত শাস্ত্র মনুষ্যের জন্যই হইয়াছে, পপর জন্য হয় নাই। তাহারা ধর্শ, 
অরর্দ, পাপ, পুগ্য, সৎ, অসৎ, নিয়ম, অনিয়ম, বিধি, নিষেধ সমস্তই বিধিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য অনেক সময়ে ভ্রম গ্রমাদের বশবতী হই! 
ধাকে। কারণ বুদ্ধিতে রজোগুণ গ্রবল হইলে ধর্ম, অধন্ধ, কার্ধা, অকার্ধ্য 
সম্বন্ধে অথা সন্দেহ জীবকে আশ্রয় করে, এবং সকল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান 
হয়! থাকে (গীতা, ১৮।৩১, ৩২)। শাস্ গ্রণেত খধিগণ সত্বগুণপ্রধান 
ছিলেন। “সন্ত নিশ্মলত্বাং গ্রকাশকম্”-সত্বগুণের সাহায্যে তাহারা 
কার্ধ্যাকার্য্য বিষয়ে প্রকুত তস্থ নিরূপণ করিয়া! শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি নিষেধ 
উপনিব্দ্ধ করিয়। গিয়াছেন তাহ! যে জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর তাহ 
বলাই রাহুল্য। শাস্ত্রে আছে-_ 

মনবত্রিবিষুারীতবাজ্ঞবক্োইশনোইঙ্কিরাঃ | 

যমাপস্তমবসন্বর্তা; কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ 

পরাশ রব্যাসশঙজ্ঘলিখিতা দক্ষগোতমৌ । 

শাতাতপো বশিষ্ঠন্ ধর্শশন্্রপ্রযোজকা: ॥ 


মনু নু প্রভৃতি বি বিংশতি জন থাষি ধর্ম» স্তর প্রকাশক। হহাদের প্রণীত 
শান বর্ণ বিমধর্থে একমাত্র উপস্ভীবা। অতএব & সমন্ত শান্স সাহায্যে 


৮৪ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 

কর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক জীবকে সংগার মার্গে বিচরণ করিতে হইবে। 
যাহারা অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া শাস্ত্র বাকোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, 
তাহাদিগের সন্ধে আমি শান্ত্কারগণের পক্ষ হইয়! বঞ্পিব-- 


যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং | 
জানন্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈষ বত্রঃ | 


বোদমার্গ অবহেল! করিলে তাহার কুফল অব্স্তাবী । 


ঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নস সিদ্ধি মবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীতা, ১৬২৩ 


গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে “সদৃশং চ্ট্তে স্বস্তাঃ* স্রোকে, সকল প্রানীই 
স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়! থাকে এইরূপ উক্ত হওয়ায় আশঙ্ক। 
হইতে পারে যে-“দি সর্ধো জন্তঃ আুনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, ন চ 
প্রকৃতিশূন্ঠ; কশ্চিদন্তি, ততঃ পুরুষকারস্য বিষ্যানুপপত্তেঃ শস্ত্ানর্থক্য 
প্রাপ্তি:*--শাঙ্কর ভাষ্য। 

“যদি সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা“ করে এবং প্রকৃতি 
শুন্ত কেহ না থাকে, তাহ! হইলে পুরুষকারের বিষ অনুপপন্ন হওয়াতে 
শাস্ত্রের নিরর্থকতার আপত্তি” হয়। এই আশঙ্ক। নিরাকরণ করিবার 
অতিপ্রায়ে পরবন্থী লোকে উক্ত হইয়াছে-_ | 


ইন্ি়স্তকিয়ন্ার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতে। 
তয় নঁ বশমাগচ্ছেৎ তে হান্ত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৩৪ 
অত্রায়ং পুরুষকারন্ত শান্তার চ বিষয় উচ্যতে। শান্্ার্থে প্রবৃত্ত: 


র্বমে রাগছেষয়ো বং নাগচ্ছেং। যা হি পুরুষন্ত প্রতি: সা রাগ 
দেষপুরঃসরৈব স্বকার্যে পুরুষং প্রবর্ধয়তি। যদ পুনঃ রাগদ্ধেষৌ। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার রি 
ততপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্্রারঘদৃষ্টিরেব পুরুযো ভবতি ন প্রক্কৃতি 
বন্প:”। শাঙ্কর ভাষা 
*পুরুষকার ও শাস্ার্থের বিষয় নির্দিষ্ট হইতেছে । শাস্ত্রীয় অর্থে প্রবৃত্ 
পুরুষ পূর্ব হইতেই রাগ কিনা দ্বেষের বশীভূত হইবে না। পুরুষের ষে 
গ্ুকৃতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহ রাগ ও দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়! পুরুষকে 
স্বকার্য্যে প্রবর্তিত করে। যে সময় পুরুষ প্রতিকূলভাবে রাগ দ্েষকে 
নিষ্মমিত করিতে পারে, তখন তাহার শান্ত্বিহিত বিষয়েই দৃষ্টি হয়, এবং 
সে প্রকৃতির বশীভূত হয় না” । 
শম্বভাবমন্তথা কর্তূং হি সমর্থং শান্তরোক্তং বিবেকজ্ঞানং”। জল যেরূপ 
স্বভাবতঃ নিয়গামী, সেইরূপ সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুবর্তভন করিয়া 
নিজ গ্ররুতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক । এই প্ররতি 
বা স্বভাব ছুরতিক্রমনীয় হইলেও শান্ত্রোর্ত বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে 
পুরুষকার দ্বারা তাহার অন্তথা করিতে পারা যায়। তক্ন্ত অভ্যাসযোগ্গ 
রূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন । 


উন আএআ১ গিনেস 


অভ্যামযোগ। 
শনিয়তং কুরু কর বমষ্_এই নিয়ত কোনও কম্ম করার নামই 
খাসী ০ত০৮- 5০ 


অভ্যাসযোগ। প্পুনঃ পুনঃ সংশীলনমভ্যাস:” | *চিতস্যৈকন্িনভযস্তরে 
বাস্ে বা প্রতিমাদাবালম্বনে সর্বতঃ সমাহত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনযভ্যাস$ | 
ইতি ভগবদ্গীতাটাকায়াং নীলকণ্ঠঃ। কোনও একটী অভ্যন্তর বা 
বাহ্থাবিষয়ে, অন্যান্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহত করিয়া! 
একাগ্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করার নাম অভ্যাস। 


৮৬ অনৃষ্ট ও গুরুষকার 


দু মূল অভ্যাস জন্ত সংস্কারের নামই শ্বডাব। কার্ধের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ 
পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশঃ সেই কার্ধ্য করিবার অভ্যাস জন্মায়। যেষন 
ধুম পান করিতে করিতে ধুম পান করিবার অভ্যাস জন্নিয়। থাকে। 
প্রথমতঃ যে কার্য আমাদের ছুঃসাধ্য বা অগ্লীতিকর বলিয়! বোধ হয়, ক্রমশঃ 
করিতেকরিতে আমাদের চিন্ত তাহাতে “অভ্যাসাদরমতে” (গীতা, ১৮৩৬ ), 
অর্থাং অভ্যাসবশত! তাহ! সহজপাধ্য ও গ্রীতিকর হইয়া উঠে। রক্ত মাংস 
গঠিত কর্ণ শরীরের পুষ্টি এবং বন্ধনের জন্য যেরূপ অনুকূল জল )বায়ু, খাছ, 
ব্যায়াম প্রন্ৃতির প্রয়োজনীয়তা, সেই রূপ অধ্যাত্ম বা ধর্ম শরীরের পুষ্টি 
এবং বদ্ধনের জন্ত সংসংসর্গ, সদুপদেশ, সদ্গরন্থপাঠ, চচ্চা বাঁ অনুশীলন 
প্রভৃতির একান্ত আবশ্তকতা । এই জন্যই গীত৷ শাস্ত্রে অভ্যামযোগের 
মাহাত্ম্য উদ্্‌গীত হইয়াছে । অভ্যাসের এইরূপ মহীয়সী শক্তি যে উহা দ্বারা 
নিয়মকে অনিয়ম, অনিযুষকে নিয়ম করিতে পারা যায়। প্শরীরের নাম 
মহাশয়, থা সওয়াও তাই সয়” পঞ্চতপা ব্রতে তপস্থিগণ 
অভ্যাস্বশত; শীতকালে জলে, এবং ত্রীক্ষকালে অগ্নিষধো বাস 
করিয়া থাকেন। যোগানুষ্ঠান দারা ক্ষুধা ও ব্যাধি নিবৃত্তি হইতে পারে । 

৬ অভ্যাসদারা নৈসগিক স্বভাবের পরিবর্তন সংঘর্টত করিতে, অথবা নন 
স্বভাব গঠিত করিতে পারা যায়। অভ্যাসের প্রভাব এত অধিক -: বন্ধ 
মূল হইলে উহা পরিত্যাগ করা সুকঠিন হয়। এই জন্তই অভ্যাম বা 
[201 কে 55০0770 9৩ বল! হইয়া থাকে। মহাকাবি 9186১ 
001০ বলিয়াছেন_ 

“056. 81005 680 01900 0১০ 88110 ০1 2৪:0৪, 
বাহা স্বভাব সিদ্ধ (11৫101760) তাহা করা শোতে গা ভাসান দেওয়ার 
স্তায় সহজ--অন্ুলোম। যাহা স্বভাবের বিপরীত (01089-01817150) 
তাহা সাধন করা শ্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণ করার ন্তায় আযান ব! 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ট 
পুরুষকার সাপেক্ষ-_প্রতিলোম। ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে, আহার 
বিহারাদি বিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হইলে, বিষ্তার্জন করিতে হইলে, কুঁ- 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইলে, সঙ্চরিত্র গঠন করিতে হইলে, অভ্যাস 
যোগ আবশ্তক। “মন্ত্রের সাধন কিন্ব। শরীর পাঁতন*” ভাবে কোনও কার্ষে 
লাগিয়৷ না থাকিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। পরযেশ্বরে পরা 
ভক্তি অভ্যামযোগসাপেক্ষ 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস। নান্তগামিনা | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন ॥ ৮া৮ 


ভগবান্‌ অঙ্ুনকে বলিয়াছেন__ 


ময্যেব মন্‌ আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবপিধ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ। 
'অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শর্লোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অত্যামযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনগ্রয় | ॥ ১২1৮, ৯ 
কারণ__প্যতাত্বা, দৃঢ়নিশ্চয়, ময্যপিতমনোবুদ্ধি, মন্মনাঃ মদ্ভক্ত” 
আমাকে লাভ করিয়া থাকে । “মামেবৈষ্যত্য নংশয়:৮ 
মসীরুষ্ণ মেঘের অন্তরাল হইতে ক্ষণ প্রভার ক্ষণিক স্বুরণের স্তায় 
পাষগ্ডের হদর়েও সময়ে সময়ে সং প্রবৃত্তি, প্রেম, ও ভক্তির ক্ষণিক উন্মেষ 
হইয়া থাকে। ল্রেডী ম্যাকবেথের স্ায় পিশাচিনীর হৃদয়েও ক্ষণেকের জন্তু 
পিত্‌ ্নেহের ছায়াপাত হইয়াছিল। কিন্তু তাহ “উথায় হৃদি লীয়স্তে”, 
অর্থাৎ অন্থুরেই বিনষ্ট হইয়! যায়। কিন্তু এ অন্থুর অভ্যাস যোগ রূপ সলিল 
সিঞ্চন ছারা ক্রমশঃ বন্ধিত হইলে কালে পত্র পল্পব সম্বিত বিশাল মহীরুহ 
বূপে পরিণত হইতে পারে। পুরুষকার অভ্যাসযোগ দ্বারা এই সমস্ত 
_ ছ্ঃসাধ্য সাধন করিতে পারে বলিয়াই পুরুষকারের আদর, মাহীজ্য, ও 


৮৮. অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


গৌরব। ভগবান্‌ অর্জুনের মহিত নিশ্চয়ই বিদ্রুপ বা পরিহাস করেন নাই, 
অখব| যে কাধ্য অঞ্জনের সাধ্যাতীত, এরূপ কোনও অসাধ্য সাধন করিতে 
ও তাহাকে আদেশ করেন নাই। পুরুষকার দ্বারা প্রক্কৃতিকে বশে আনয়ন 
করা, ইন্দ্রিয় জয় করা, এবং অভ্যাম যোগ দ্বার! আত্মবিকাশের পূর্ণতা লাভ 
করা, জীবের পক্ষে সস্তবপর জানিযাই পূর্ণতরক্গ ভগবান্‌ শ্রীক্ক্ অঞ্জুনকে 
লক্ষ্য করিয়া জগতের লোককে উদাত্ত কে বলিয়ছেন “তন্মাদ যোগী 
ছবাজ্্ুন[” 
তস্মাং ত্বমিদ্ডিয়াণ্যাদো নিয়ম্য ভরতর্যভ। 
পাপ্রানং প্রজহি হেনংুজ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌॥ 


অতএব পুরুষকারই প্রধান তপস্যা, কারণ শাস্থান্ুমোদিহ পুরুষকার 
দ্বারা যানব পরম পুরুষার্থ লীভের অধিকারী হইয়া থাকে। 0911518 
বণিয়াছেন-_-”010.৭3 ঘা 0১10: 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণও বলিযাছেন-_ 
স্বে স্বে কন্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণা তমভ্যঙ্চ্য সিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮1৪৫, 2৬ 
শান্তর বিহিত স্বীর স্বীয় কর্তব্য কর্ম, এবং শ্রুতি বিহিত ও স্বৃত্যুক্ত, 
অর্থাংশোত এবং শ্বার্ড, কন্মের অনুষ্ঠান কগিলেই ভগবানের অর্চনা কর! 
হয, এবং তন্দারা মোক্ষলাভ হইয়। থাকে। 


কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ 
অধিকারী নির্ণয়। 


কর্ম, বিকর্মম, অকর্ু ভেদে কন্ম পুনরায় তিন প্রকার। কর্ম-_ 
পান্্রবিহিত কর্ম্ম। বিকর্ধ- শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্মু। অকর্শশ-কর্মের অকরণ ;. 
কন পরিত্যাগ বা! কর্ম সংন্তাস। কন্মসংস্তাস অপেক্ষা কর্মযোগই 
উৎকৃষ্ট । 

কর্মের মূল অবিগ্ঠা বা অজ্ঞান। বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইলে 
গুভাগ্তভ সকল কর্মেরই ক্ষয় হই থাকে। “মুর্খ দেহাগ্যহং বুদ্ধিত_ 
অর্থাং দেহ এবং হন্দরিয়াদিতে অহং বুদ্ধি যাহার আছে তাহাকেই 
মুর্খ বলা বান্ন। দেহাদিতে আত্মাতিমানের নামই অবিদ্থা। অনাস্জ্ঞ 
দেহাভিমানী ব্যক্তিই কম্মের অধিকারী । দেহাভিমানী জীবের আমি 
কর্তা, আমি ভোক্তা, এইরূপ অভিমান থাকায়, অভিমানবশে তাহাকে কর্ম 
করিতেই হইবে। এই কারণে প্নিরতং কুরু কর্ম তম”, “কর্মণো- 
বাধিকারস্ডে”, ইত্যাদি বাক্য দ্বার দেহাভিমানী জীবের পক্ষে কর্মের অবশ্থ 
কর্তর্বযতা গীত৷ শাস্ত্রে গ্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চিত্তের 
সমাধান রূপ কর্মযোগ, এবং ইশ্বরার্থ কর্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ুদ্ধ রূপ কন্মে অর্জুনের বিরাগ বা অগ্রবৃন্তি ততজ্ঞানমূলক নহে, পরস্থ 
অন্তান বা মোহনিবন্ধন, এই জন্ত জ্ঞানের প্রতি অর্জুনের আগ্রহ, এবং 
কর্মের প্রতি বিরাগ বুঝিতে পারিয়াও, €গব:ন্‌ তাঁহাকে জ্ঞানের পরিবর্তে 
কর্ম করিবারই উপদেশ দিয়াছেন । 

আলোক যেরূপ অন্ধকারের নিবর্তক সেইরূপ জ্ঞান অবিগ্ঠার নিবর্তক। 


৯৪ অদৃষ্ঠ ও গুরুষকার 


এই জন্তই জ্ঞানের সহিত অবিদ্বাত্ুক কর্শের বিরোধ । কারণ কর্ের 
নিদান বা মূলীভূত কারণ অবিদ্বাকে নাশ করাই জ্ঞানের কার্য । সুতরাং 
একই ব্যক্তিতে জ্ঞান ও কশ্মের সমুচ্চয় সম্ভব হইতে পারে না। অনাস্বজ্ঞ 
বাক্তির পক্ষে কর্ণানিষ্ঠা, এবং আত্ম্তত্জ্ঞ বাক্তির পক্ষে সর্ধবকর্মুসন্যাস 
পূর্বক জ্ঞান নিষ্ঠাই বিহিত নৈষ্বর্দাযৌগের অর্থই জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী 
ব্যক্তির পক্ষে কর্ম যোগের অন্ষ্ঠান সম্ভব নহে । জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও 
কা্যই থাকে না। প্তন্ত কার্ধ্যং ন বিগ্যৃতে” | কর্তৃত্বাভিমান এবং 
ফলাসঙ্গ না থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তি কাধ্য করিলেও ততদ্থারা লিপ্ত হন না। 
প্কর্বয়পি ন করোতি ন লিপাতে”। 

জীবাস্মা এবং পরমাথ্মা, এই উরের স্বরূপ জ্ঞান প্রন্থত অদ্বৈতজ্ঞানই 
মোক্ষ লাছের কারণ। “জ্জানাৎ কৈবল্যমাপ্সোতি*। অন্ধকার যেরূপ 
অন্ধকারের নিবর্তক হইতে পারে না, সেইরূপ অবিগ্বাত্ুক কর্খু 
সাক্ষাভাবে মুক্তিক্লাভের কারণ হইতে পারে না। চিত্তস্তদ্ধি এবং 
জানোৎপত্তি দ্বারা পরষ্পরার মুক্তি লাভের কারণ। কক্দুযোগ জ্ঞানযোগেরই 
প্রবোজক। এই জন্যই কর্ণযোগিগণ চিশুদ্ধির জন্ত আসক্তি পরিত্যাগ 
ূর্বাক কর করিয়া থাকেন । গীত৷ শাস্ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত মার্গের বিষযীনু্ 
কম্ম ও জ্ঞান ভেদে দ্বিব্ধি নিষ্ঠার বিষয়ই উক্ত হইয়াছে, এব* শ্রই 
দিবধ নিষ্ঠার অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, জ্ঞাননিষ্ঠ ন্যাসীগণ 'এবং 
ক্মযোগীগণ উভয়েই মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। 

“যৎ সাংখ্যেপ্রাপাতে স্থানং তৎ যোটৈরপি গমাতে”। জনক প্রভৃতি 
কণ্ম ছারাই সিদধিলাভ করিয়াছিলেন । 


কপ ও 


নি্কাম কর্মযোগ | 
প্রবৃতি মার্গ ও নিবৃততি মার্গ। 


অতএব প্রতিপন্ন হইল যে দেহিগণের কর্মুযোগরূপ পুরুষকার অবশ্য 
কর্তব্য। কিন্তু কর্ম করিলেও ত কর্ম্পাশে বদ্ধ হইতে হইবে, এবং কর্মফল 
ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ শরীর পরিগ্রহ করিতে হইবে! তাহা হইলে কি 
জীবের কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কোনও উপায়ই নাই? নিশ্এই 
আছে। যাহাতে কর্ম করিলেও কন্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে না হয় তাহার উপায় 
ও পরম কারুণিক ভগবান্‌ গীতাতে নির্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়টা 
“কর্ম ফল সংন্যাস”। ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক আসক্তি রহিত হইয়া 
কর্তব্য বোধে বিহিত কর্শে'র অনুষ্ঠান করিলে জীবকে আর কর্মবন্ধনে বন্ধ 
হইতে হইবে না। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসন্ন পরিত্যাগ করিতে না পার! 
হেতুই জীব স্থীয় কর্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া গুটি পোকার ন্যায়, “আপনার নালে 
আপনি মরে*। 

অযুক্ঞঃ কামকারেণ ফলে সপ্ত] নিবধ্যতে। ৫1১২ 
পরত্ব_ বক্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্কা করোতি যঃ। 
* লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্র মিবাস্তসা॥ ৫1১, 
তদর্থং কর্ম কোস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। 

সেই জন্য কর্ণ যোগিগণ চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য কর্মফলে আসক্তি 
শৃন্ঠ হইয়া শরীর মন ও বুদ্ধি এবং কর্মে অভিনিবেশ শুন্য ইন্ধিয় দ্বারা কর্শ 
করিয়া থাকেন। 

কায়েন মনসা! বুদ্ধ কেবলৈরিন্ত্িয়ৈরপি | 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যকাআশ্ু্য়ে॥ ৫1১৯ 


৯২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 

গীতাতে এই একই কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়ায় 
মনে হয় ইহা যাহাতে *কাণের ভিতর দিয়! মরমে গিয়। পশে”, 
মেই জনা ভগবান্‌ অর্জুনকে এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার 
বলিয়াছেন। অতএব 


“লোকেশ চৈতম্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্কো ভবদজ্িয়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থম সংঙারযাত্রামন্বর্তয়িয্যে |» 
*্প্রাতঃ গ্রভৃতি সায়াস্তং সায়াদি প্রাতরস্ততঃ | 

যৎ করোমি জগত্যর্থে তদন্ত তব পুজনম্” | 


হে ভগবন্! আমি প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়৷ তোমার প্রীতির 
ছন্য তোমার আল্ঞাতেই সাংসারিক কার্যে প্রবৃত্ত হইব। 
প্রাতঃকাল হইতে সায়ং কাল পর্য্যন্ত, এবং সায়ং কাল হইতে পুনঃ 
প্রাতকোল পর্যন্ত আমি যাহা করিব তাহা যেন তোমার পৃজ! বলিয়া গণ্য 
হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃশ্রেয়দ লাভের উপায় স্বরূপ এইরূপ ভাবে কপ 
করিবার উপদেশই দিয়াছেন। 
মতকর্মকুন্মংপরমে মদ্‌ ভদ্ভঃ সন্গবর্জিতঃ। 
নিবৈ রঃ সর্বভূতেবু ঘঃ স মামেতি পাব ॥ ১১1৫০ 
হে পাগুব! যেব্যক্কি আমাকে লাভ করিবার জন্যই কম্মু 'অনুষ্টান 
করে, আমিই যাহার একমাত্র পুরুষার্থ, যে আমারই ভত € বিষয়াসক্তিশূন্য, 
এবং. কোনও গ্রাথীতে যাহার বৈর বুদ্ধি নাই, সেই আমাকে লাভ করে? 
ইহাই গীতা শাস্ত্রের সারতত অর্থ। 
ধৎ করোধি ফাক্লাসি যঙ্ছুহোষি দদানি য। 
বৎ তপস্যসি কোস্তেয তত কুরুণ্ মদর্পণম্‌। 
উভাপ্ুভফলৈরেবং যোক্ষযসে কর্ণাবন্ধনৈঃ। ৯২৭২৮ 


ভাবার্থ। 


ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে জীবের প্রকৃতি সান্বিকাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, 
এবং সকলেই স্বীয় গ্রক্কতির অনুরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকে। পরহেস্বর মত্বাদি 
গুণের অতীত, এই জন্য তিনি নিত্য মুক্ত। জীব সত্বাদি গুণের অধীন, 
এই জন্যই সংসার বন্ধনে বন্ধ। অতএব সুখদুঃখভোগাত্বক সংসারের 
নিবৃত্তি রূপ পুরুষার্থ লাত করিতে হইলে জীবকে “গুণাতীত” হইতে হইবে। 
জ্ঞান ব্যতিরেকে কৈবল্য লাভের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং একদিকে 
ংনারমার্গে বিচরণ করিতে হইলে জ্ঞানের যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়ভা, 
অপর দিকে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের আত্যান্তিক নিবৃত্তির জন্যও 
জ্ঞানের সেইবপ একান্ত প্রয়োজনীয়তা | কিন্তু সত্বগুণের উদ্রেক না হইলে 
জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। প্সত্বাৎ অঞ্জায়তে জ্ঞানম্”। সত্বগুণের মাহাস্ত্যেই 
জীব উদ্ধগতি লাভ করিয়৷ থাকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া 
জীবকে যখন কন্ম করিতেই হইবে, তখন এই স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ৮869 00073৩ 01: করার ন্যায়, “সতের” 
পথে চালিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সর্বদা সাত্বিক ভাবে সান্বিক কর্শের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, “কর্মণঃ সুকৃতন্তাছঃ সাত্বিকং নির্শলং 
ফলম্”। সাত্বিক কর্ধের ফল সাত্বিক নির্খুল আনন। *যুক্ত- 
সঙ্গোহনহংবাদী কর্তা সাত্বিক উচ্যতে”। কর্মেতে কর্তৃত্বাভিনিবেশ ব। 
কর্তৃতাভিমান শূন্য হইয়া ফলকামন। পরিত্যাগ পূর্বাক নিফাম ভাবে কর্ম 
করিলেই সাত্বিক ভাবে কর্ম কর! হয়। পদ্মপত্্র যেরূপ জলে অবস্থিত 
হইয়াও জল ছার! লিপ্ত হয় না, উত্ত ভাবে কর্ম করিলে জীবকেও কর্ণবন্ধানে 


৯৪ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


বন্ধ হইতে হয় না। শান্ুবিহিত “নিত্য” কর্ম, এংং অভিনিবেশ ও রাগ 
বে শূন্ত হইয়া নিদ্ধাম ভাবে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম সাত্বিক 


কর্ম (গীতা, ১৮1২৩ )। 


অতএব নিয়ত সান্তিক ভাবে কর্ধানুষ্ঠানে অভ্যন্ত হইলে, ভাহার ফলে' 


জীব অত্বগ্ণপ্রধান হইয়! জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়, এই জন্যই 
কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্য কম্ম করিবার জন্য 
গীত। শাস্ত্রের উপদেশ ; এবং এই ভাবে কর্ম করিলেই গীতা শাস্ত্র মতে 


সাত্তিক ভাবে কন্মম করা হইয়া থাকে । নিষ্ধাম কর্ম যোগের ইহাই নিগুঢ় 


তাৎপর্য । 


প্ররততিমার্গ ও নিরততিমার্গ। 


গীতার উপদেশ মত নিষ্কামভাবে কর্ম করা নিতান্ত ছুরহ, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরপ পরিণামে হিতকর হইলেও কটু ওষধ 
সেবনে সহজে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কেবলমাত্র কর্তৃধ্যবুদ্ধিতে 
নীরস, শুদ্ধ কর্তব্য সম্পাদনে সহজে লোকের প্রবৃত্তি হয় ন|। 
সৃকুমারমতি বালকের বিছ্যাভ্যাসে প্রবৃত্তি ও অনুরাগ জন্মাইবার 
জন্য নানী প্রকার চেষ্টা করিতে হয়, এবং আবশ্তক হইলে ছল, বল ও 
কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ অভ্যাস বশত; যখন বিদ্যাভ্যাসে 
অন্থ্রাগ জন্মায়, তখন আর অন্যের উপদেশের বা সাহায্যের অপেক্ষা থাকে, 
না। সেইরূপ শান্্ে ধর্মকা্্য অনুষ্ঠানের যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ৯৫ 


ধর্মকারধ্য করিবার প্রেরণ, প্রবৃত্তি বা 1706061% প্রদান করিবার জন্য 
যথা ন্বর্গকামো যজেত ইত্যাদি | 


শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে-_«রোচনার্থা ফলশ্রুতি£*। ১১৩৪৬ 
অর্থাৎ অগদপানে খণ্ডলডডুকাদিবং কর্মমণি রুচ্যুৎপাদনার্থম্‌। 


“ফলশ্রতিরিয়ং নুণাং ন শেয়ো রোচনং পরম্‌। 
শেয়োবিবক্ষয়! প্রোক্জং যথা ভৈষজ্যরোচনম্‌ ॥  ১১1২১।২৩ 


গীতাতেও সকাম ভজনার বিষয় উক্ত হইয়াছে__ 


চতুর্বিধা ভজস্তে মাং জনা: মুক্কৃতিনোইজ্জুন। 
আর্থো জিজ্ঞাস্থরর্থাথী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥ 


এবং ভগবান্‌ ইহাও বলিয়াছেন, যে যেরূপ কামনা করিয়া তাহাকে 
ভজন] করে, তিনি তাহাকে তদন্ুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 


যে ষথা মাং প্রপদ্যা্তে তান্‌ তখৈব ভজাম্যহমূ। 


অতএব শনৈঃ পর্তলঙ্ঘনের ন্তায় নিষ্ধাম কর্ম করিবার অধিকারী 
হইতে হইলে, প্রথমে সকাম কর্ম করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। 
. বিষধর সর্গ ধরিতে যাইবার পূর্বে জলমর্প (চৌড়া) ধরিবার শক্তি অর্জন 
করা আবশ্তক | পরে ক্রমশঃ নিয়ত অভ্যাস দ্বারা যখন ইহা! মজ্জাগত 
হইবে, যখন সাধকের হৃদয়ে সাত্বিক ভাব উদ্রিক্ত হুইবে, তখন 
কাষন৷ রূপ অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্বক নিষফাম ভাবে কর্ম করা, “নিপীত 
কালকৃটন্ত হরস্তেবাহিখেলনম্‌”, ইহার ন্তায় সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইবে। 
শান্ত্রে প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ, সকাম ও নিষাম কর্ম ফোগ সম্বন্ধে পৃথক 
পৃথক ভাবে যে নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধকের আধ্যাত্মিক 


৯৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


উন্নতির ক্রম বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। গীতার 
আইটাদশ অধ্যায়ের নিয়লিখিত শ্লোকে সাধকের এই উন্নত অবস্থাই বর্ণিত 


হইয়াছে-_ 
কার্ধামিত্যেব বৎ কর্ম নিয়ভং ক্রিয়তেইজ্জুন ! 
সঙ্গংত্যক্ত1 ফলধৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো! মতঃ ॥ 


প্রকৃত সাত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি “এই কার্যা আমার কর্তব্য” এইরূপ 
কর্তব্য বুদ্ধির বশবস্তী হইগ়াই ফন কামন! পরিত্যাগ পূর্বক আসক্তি রহিত 
হইয়া সর্বদা কার্ধ্য করিয়! থাঁকেন। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ নির্দেশ কালে 
ভগবান্‌ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন | 

প্রজহাতি ষদ| কামান্‌ সব্ধান্‌ পার্থ! মনোরথান্‌। 
আস্মন্তেবাত্না তুষ্ট: স্িতপ্রস্ঞস্দণ চ্যতে ॥ 

দেহিগণের দেহের ন্যায়, অধ্যাস্্জীবনেরও বাণ্য, যৌবন প্রতৃতি 
ভিন্ন তিন অবস্থা আছে। 
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গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের কথা হইতে তাহার মোহ, অজ্ঞান, 
আত্মীয়বুদ্ধি, কর্তব্যপরাউ মুখতা, প্রান্কতজনম্থলভ চিন্তবিকার প্রভৃতি 
পুরণমাত্রায় বিদ্যমান, ইহা! স্পট প্রতিপন্ন হয়। কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে, নিফাম- 
ভাবে, কর্দ্ম করিবার মত অবস্থা অঙ্জুনের হয় নাই, ইহা! ভগবান্‌ বুঝিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই অর্জুনের মোহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, এবং তাহাকে 
ক্ষতরিয়োচিত যুদ্ধ কার্ধ্য প্রবন্তিঠ করিবার জনা, আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বার] 
তাহার তত্বজ্ঞানের উদ্রেক করিবার গেষ্ট! করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধ না করিলে জনসমাজে অর্জুনের 1:০90৫০ বা! পদমর্ধ্যাদ। কিন্ধপ ভাবে 
পন হইবে তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়৷ ক্ষতরিয়বীরচুড়ামণির আত্মসন্মান 
জ্ঞানে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। 

“তুমি যদি এই ধর্মুসঙ্গত যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্ববন্মরষ্ট হইবে। 
হারা তোমাকে অদ্দিতীয় বীর বলিয়া শ্রন্ধা করেন, তীহাদিগের নিকট 
তোমার খম্মানের লাঘব হইবে, তোমার উন্নত মস্তক অবনত হইবে। 
বাহাদিগের আত্মুপশ্মান জ্ঞান মাছে, তাহাদিগের নিকট প্রাণ অপেক্ষা যানই 
বড়। যাক প্রাণ, থাক্‌ মান__ইহাই তীহাদিগের মৃলমন্তর। তুমি আত্মীয় 
স্বজনের «মায়ায় মুগ্ধ হইয়। যুদ্ধ করিলে না তোমার বিরুদ্ধপক্ষীর 
অহারথীগণ এ কথ! ভাবিবেন না। তুমি প্রাণভয়ে অথব। পরাজয়ের ভঙ্নে 
যুদ্ধ করিলে না এই কথাই তাহার। উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন। ইহা 
অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?” ( গীতা, ২৩৩৩৬) 

এই প্রকার উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাতে, *নুপ্তপর্প ইব দণ্ঘটনাং» 
'নিদ্রিত সর্পের ল্যাজে বাড়ি মারার ন্যায়, অর্জুনের প্রন্থপ্ত বীরার্পকে 
প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন) এবং অবশেষে খণ্ডলড ডুকের 
| ণ 


৯৮ অনুষ্ট ও পুরুষকার 
প্রলোভন দ্বার ওষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ন্যায়, সকাঃ কর্ম করিবার 
প্রেরণা স্বরূপ যুদ্ধের ভাবী লোভনীয় ফলের প্রতিও ₹.: নির্দেশ করিয়। 
হতে। বা প্রাপ স্তসি স্বগগং জিত্বা বা ভোগ্গযসে মহীম্‌। 
তক্মাদুতি্ঠ কৌস্তের যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 
গীতাতে সকাম ভক্তিযোগের বিষয়ও উক্ত হইয়াছে । যে সকল ভক্ত 
আরোগ্য, অর্থ, জ্ঞান প্রভৃতি কামনা করে, 'গবান্‌ তাহাদিগকেও 
অভিলধিত প্রধান করিয়! থাকেন। | 
চত্তীতেও দেখিতে পাওয়া যায় সাধক আদ্যাশছি  'গন্মাতার নিকট 
নানারূপ অভিলধিত বিষয়ের কামন! করিতেছেন. 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। বাদি 


ইহাই জীবের প্রক্কতিসিদ্ধ, কারণ প্রবৃত্তিরেষা ভূত | অনাদি 
বাসন। লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে। চৃঢ়মূল বৃক্ষের হত হা সহজে 
উন্মলিত করা যায় না। এই জন্ত নীতিগর্ভ আধ্যাট উপদেশের 
বারা কেহ আপাততঃ বিষয় ভোগাদি হইতে উপরত : 1, তাহার 
অন্তরে উৎকট অতূপ্ধ বাসনা থাকিয়া যায়। বিষয়ভে গতৃষ্ণ তাহার 
হদয়কে একবারে পরিত্যাগ করে না, এবং প্রলোভন উপস্থিত হইলে 
অনেক সময়ে পদশ্থলনও অনিবার্ধ্য হয়। 
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উদ্ধাঘ, ছুশ্গ রনীয়, সর্বগ্রাসী বাসনার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ 
করাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৯৯ 
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এই জন্তই ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


অসংশয়ং মহাবাহো মনো! দুনি গ্রহং চলং। 
অভ্যাস্েন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে॥ ৬৩৫ 


অতএব পনিবৃত্িত্ত মহাফলা* এই অমূল্য শাস্ত্রবাক্য শ্মরণ করিয়া 
ব্সামাদিগকে আহার বিহারাদি বিষয়ে কঠোর সংযম অভ্যান করিতে হইবে। 
“শনৈঃ শনৈ রুূপরমেত বৃদ্ধা! ধৃতিগৃহীতয়া” (৬২৫ )__অর্থাৎ ধৈর্য ছারা 
বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়। ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হইতে উপরতি লাভ 
করিতে হইবে। দাত্তে (92116) যেরূপ নরকের মধ দিয়া স্বর্গে যাইতে 
পারিয়াছিলেন, আযাদিগকেও সেইরপ প্রবৃত্তি মার্গের ভিতর দিয়াই নিবৃততি 
যার্গে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে সর্বদা শ্মরণ রাখিতে 


হইবে 


ন জাত কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যপ্চি। 
“ হবিষা! কুষ্ণবর্তেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 


্হানৃতি প্রদান করিলে হুতাঁশন যেরপ প্রদীপ্ত হইয়। উঠে, সেই রূপ 
বাসনা_-ভোগম্পৃহা, ধনলিপসা, কামপ্রবৃত্তি--ভোগের দ্বারা হ্রাসের 
পরিবর্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিকেই প্রাপ্ত হইয়। থাকে। প্যতই করিবে ভোগ তত 
যাবে বেড়ে। *001 07016 1085105 জ]] 106 25 2. 98006 €0 10806 
819 1001)061 0016), 


১০০ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 

বিষয়েন্্িয়সংযোগজনিত সখ ক্ষণিক, এবং আপাততঃ অমুতোপষ 
হইলেও পরিণামে বিষতুল্য । ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর! অপেক্ষা ইন্্িরনিগ্রহে, 
ই্জিয়সংযযে স্থায়ী নখ, এবং অনির্বচনীয় আনন্দ। সেই জন্ত__ 


যেহি সংস্পর্শজা ভোগা! ছুঃখযোনয় এব তে। 
আচ্ন্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫1২২ 


বৈষয়িক ভোগ কেবলমাত্র ছুঃখেরই কারণ, যেহেতু উহ! ংপত্ভি এবং 
বিনাশশীল। এই জন্ত বিবেকী ব্যক্তিগণ উহাতে আসক্ত - 

বার্ধক্য প্রভৃতি নিবন্ধন জরা বা অবসাদগ্রস্ত হইলে, য়া বিনি- 
ব্ভন্তে হৃসমর্থন্ত দেহিন:*। তখন স্বতঃই বাধ্যতামূলক বৃত্তি হইয়া 
থাকে। এরপ নিবৃত্তি নিবৃত্িই নহে। সামর্থ্য মতেও : "প্রণোদিত 
ইন্রিয়মং্যম, শমদমাদির ফলে যে নিবৃত্ত, তাহাই প্রকৃত নিবৃতি, বং ইহার 
গ্রতি লক্ষ্য করিয়াই “নিবৃত্তিস্ত মহাফল।" এইরূপ উক্ত হইয়া: 


বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীর; ॥ 


এবং এইরূপ নিবৃত্তির মাহাত্মা, উৎকর্ষ, এবং আনন্দ গীত ৪ উদৃগীত 
হইয়াছে। 


শরোভীছৈৰ ৭: মোচুং প্রাকৃশরীরবিমোক্ষণ*ং | 
কামক্রোধোস্তবং বেগং ন যুক্তঃ স নী নরঃ॥ ৫২৩ 


১৬৯০ 


ভক্তিযোগ। 
“ভর্তি; পরেশামুভব? 
' পরমেশ্বরবিষয়ক অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষের নাম ভক্তি । শাস্ত্রে ভক্তি 
শব্বের এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । “মা পরান্রক্তি রীষ্বরেত। অর্থাৎ 
পরমেশ্বরে আত্যন্তিক অনুরাগ বা! প্রেমকেই ভক্তি বলে। এক্ষণে দেখা 


ঘাউক ভক্তি শব্দটার যৌগিক অর্থ কি? ভক্তি্ভজ.+ক্তি, ভাবে | 
অর্থাৎ ভজন, মেবা। 


ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতু: সেবায়াং পরিকীন্তিতঃ। 

তক্মাৎ সেবা বুধৈ; প্রোক্তা ভক্তি; সাধনতূয়সী ॥ শন্বকল্পদ্রম। 
শ্রধণং কীর্তনং বিষণোঃ ক্মরণং পাদসেবনমূ॥ 

অর্চনং বনদনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদ নম । শ্রীমদ্ভাগবত। ৭৫1২৩ 


অবণ, কীর্তন, পূজা) সর্বকর্ধার্পণ, শ্মরণ, পরিচর্যা, নমস্কার, সখা, এবং 
আত্মনিবেদন-__ভভির লক্ষণ এই নয় প্রকার । 


শ্রবণং কীর্তনং চান্ত ম্মরণং মহতাং গতেঃ 
সেবেজ্যাবনতি দর্ন্তং সথ্যমাত্বমর্গণম্‌| 
নৃণাময়ং পরোধর্মঃ সর্ব্ষষাং সমুদাহতঃ। এ, ৭১১১১ 


মহভাং গতে:-_ভক্তানাং শরণান্ত। সেবা-_পরিযর্ষ্যা। ইজ্যা--পূজা। 
খঅবনভি--নযন্কার, প্রহ্বীভাব। দাশ্ত--আমি ভগবানের দাস এইরপ 
ভাবনা । আত্মসমর্পন--আত্মনিবেন। সখাস্পসথিভাব ? সৌহার্দি ভাবনা। 


১০২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


শরীমদূভাগবতের একাদশস্বন্ধে ইহ! আরও বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে__ 


শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শঙ্বন্‌ মদনুকীর্ভনম্‌। 

পরিণিষ্টা চ পৃজায়াং স্তৃতিভিঃ স্তবনং মম | 

আদরঃ পরিচর্ধ্যায়াং সর্বানৈরভিবন্বনম্। 

মদর্থেঘ্নচেষ্টা চ বচমা মদ গুণেরণম্‌ ॥ 

ময্যপণঞ্চ মনসঃ সর্ব্ককামবিসর্্জনমূ। 

মদর্থেত্থপরিত্যাগো ভোগন্ত চ সুখন্ত চ॥ ১৯)২০-২৩ 


জর| মরণহারিণী ভগবানের অমৃত তুল্য কথাতে শ্রদ্ধা, সর্বদা তীহার 
নাম কীর্তন, উপচারের দ্বারা তাহার পৃজাতে আস্থা, স্তোত্র দ্বারা তাহার 
স্তব, তাহার সেবাতে আদর বা শ্রদ্ধা, সাষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণিপাত, তাহার জন্য 
অন্ধ চেষ্টা বা শরীরের ব্যাপার, গীত বন্ধ দ্বারা তাহার গুণ কথন, তীহাতে 
শন অর্পণ, সর্বপ্রকার কামনা বর্জন, এবং তাহার জন্ঠ অর্থ, ভোগ, সুখ 
পরিত্যাগ । | 

বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে, প্ধনাগমতৃষ্জা* পরিত্যাগ করিতে ন' বারিলে 
ভগবত সেবার অধিকারী হইতে পারা যায় না। 

০ ০8001 561 001 200 119171101”, [6 13" 98310া 
(00807106109 12255 00০0 095 87৩ ০1৪. 1066016, (1190) টি 
তে 65151708000 01 [ব69%61), 

গীতাতে ভক্তি যোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বিবৃত না হইলেও, ভক্তিযোগ 
প্রলঙ্গে এবং অন্তান্ত স্থানে ভক্তের কর্তব্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে ষে সমস্ত 
উক্তি আছে তাহা একত্রিত করিলেই ভক্তি যোগের স্বরূপ সম্যক হৃদয় 
করিতে পার! যায়। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১০৪ 


১। শ্রবণ--পরযেশ্বরের গুণ, বিভৃতি, লীলা কথ! শ্রবণ । “আত্মা ব। 
অরে শ্রোতব্য” ইতি শ্রুতিঃ। 
অন্যে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বান্যেত্য উপাসতে । ১৩২৫ 
২ কীর্তন--নামোচ্চারণ; গুণ প্রতিপাদক নামাদি কীর্তন। 
_ ভগবানের নামের এমনই মাহাত্ম যে একবার হরিনাম করিলে এত পাপ 
বিনষ্ট হয় ষে পাপী তত পাপ করিয়া উঠিতে পারে ন|। 


নায়শ্চ যাদৃশী শক্তিঃ পাপনিহ'রিণে হরে। 
স্তাবৎ কর্ত,ং ন শকোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ 


কলিধুগে কীর্ভনের মাহান্মা শ্রীমর্ভগবতে বগিত হইয়াছে-_পকলো৷ 
সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোইভিলভাযতে” 1 পনহৃতঃ পরষে লাভে দেহিনাং 
ভ্রমতীমিহ ৷ যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং ন্ততি সংস্তিত ॥ ১১৫৩৬, ৩৭ 
সততং কীর্তযন্তে। মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ত্রতাঃ। ৯/১৪ 
কথ্যস্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ১০1৯ 


৩। ম্মরণ-_অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং শ্মরতি নিত্যশঃ | ৭1১৪ 
তম্মাৎ সর্কেষু কালেষু যামন্ুস্মর যুধ্যচ | ৮৭ 
» পক্ররণেন ক্রিয়া: পূর্াশচি্াবেশশ্চ তত্র হি।” 

“হাতে কাজ কর মুখে হরি বল” | “হাতে কর কাম, মুখে বল নাম” । 
স্ব 77001 00101010090 00600100211 আও 01020) 
%2]0105005, 

৪। পুজা- মন্মন! ভব মন্ভক্তে| মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু | 

৫1 নমস্কার-নম্ত্তশ্চ মাং ভক্ত! নিতাযুক্তা উপাসতে। 

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে | 


১৯৪ অনৃ্ট ও পুকুষকার 


৬ সেবা- মাধ যো ইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবাতি। 

৭। সথ্য- শ্রীকুষ্ণ এবং পাগুবের মত। 

৮। সর্বকন্মাপর্ণ_চেতস৷ সর্ব কর্ধাণি ময়ি সংন্/স্য মংপরঃ। 
য করোষি যাশ্সামি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 

যং তপস্যসি কৌন্তেয তৎ কুরুঘ মদর্ণমূ। 
আদুশিবেদন_-৮।পর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ, ব্রজ | 
ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 


শে 


অতএব ভক্তির পূর্বোক্ত নয় প্রকার লক্ষণই গীতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এই লঙ্গণ গুলি ভক্তির জ্ঞাপক অর্থাং ইহ। দ্বারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, 
অনুরাগ, এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভক্তিযৌগ শের অর্থ 
পরষেখরে তজন সমবন্ধ। শ্রবণ, কীর্ভন, পুজ! প্রভৃতি দ্বার পুনঃ পুমঃ 
খভ্যাস বশত: ভগবানে চিন্ত স্থির হইয়া ভগবর্িষ্টার দা সম্পন্ন হয়। 
অনন্ট পরায়ণা স্থির! ভক্তির আবেশ হইলে নিম্নলিখিত বাহা লক্ষণগ্জলি 
প্রকাশ পাইয়।৷ থাকে। 


কথং বিনা রোমহর্ষং দ্ব| চেতসা বিন] 

বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্‌ ভক্তা বিনাশয়:। 

বাগঠদ্গদা দ্রবতে যস্ত চিত্ত কত্যভীক্ষং হসতি বচিচ্চ। « 

বিলঙ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মন্ভক্তিযুক্তো তুবনং পুনাতি। 
শ্রীদূভাগবত, ১১।১৪।২৩, ২৪ 


ভাবাবেশে বিভোর এবং ভক্তিগদ্গদচিত্ত হইলে ভক্তের শরীরে 
বোমা হয়, নয়ন হইতে আননাশ্রসস্ততি বিগলিত হইতে থাকে, চিভ 
ডরবীভূত হইয়া! ভক্তিরসে আপ্লুত হয়-_ভক্ত তখন পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করে, 
কখনও হান করে, এবং কখনও ঝা বিধজ্জ হইয় নৃত্য ও গান করে। 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১০৫ 


অতএব ভক্তির লক্ষণ গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
ভক্তিতে সর্ব প্রকার কামন! বিসর্জন আছে, ভোগ সুখাদি বর্জন এবং 
্ার্থত্যাগ আছে, তাবাবেশ আছে, তম্ময়তা আছে, উন্মাদনা আছে, 
প্রহ্বীভাব আছে, আত্মাহুতি আছে, এবং আত্মোৎসর্গ পূর্বক ভক্তির যুপ 
কাষ্ঠে আত্মবলি আছে। 
এবং আরও আছে-বিষয়ান্তরের ব্যাবর্তকত্ব। অর্থাৎ সমস্ত বাহ্‌ বিষস্ব 
হইতে মনকে প্রত্যান্বত করিয়া পরমে্বরে সন্নিবেশিত করার নামই “অনন্ত 
পরায়ণ। ভক্তি” । “ন মানিনী সংসহতেইন্যসঙ্গমম্”__ভগবদ্‌ভক্তি ও সেইরূপ 
অন্তের ব্যাবর্তক হইয়া! যখন কেবল মাত্র ভগবানকেই কেন্ত্রু করে, তখনই 
তাহাকে “অনন্যা ভক্তি” বল! যায়। ভগবান্‌ স্থিরডক্তিযোগন্থলভ। 
শপুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্তযা লভ্যত্বননায়া।” “ভক্তির ভগবান্। 
তাহাকে প্রেমের দ্বারাই বশীভূত করিতে পার! যায়। “ভক্ত্যাহমেকয়া। 
গ্রাহথঃশ। 
ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাঙ্্যং ধর্ম উদ্ধব। । 
ন স্থাধ্যায় স্তপত্ত্যাগো যথা ভক্তি ম'মোজ্জিতা ॥ 
শ্রীমদ ভাগবত, ১১1১৪।২০) ২৯ 


উুজ্জিত'-_-এধিতা, বন্ধিতা | 
গীতাতেও উক্ত হইয়াছে-_ 


নাহং বেদৈ নর তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবন্িধে। দরটুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৯১1৫৩ 


ভক্তিযোগ বিভাগ । 


সগ্তণ বা সকাম, এবং নিগুণ বা নিষ্ধাম ভেদে ভক্ভিযোগ দ্বিবিধ। 
স্ারিগুণভেদে সপ্ন ভক্তি যোগ পুলা তিন গ্রকার-_সান্বিক, রাজসিক, 
ও তামসিক | 81 


সাত্বিকণ্ভক্তিযোগ-_ 
কর্ধনিহ্ণরমুদদিস্ঠ পরশ্রিন্‌ বা তদর্পণম্। 
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পুথক্‌ ভাবঃ স সাত্বিকঃ ॥ 


পাপক্ষয় উদ্দেশে পরমেশ্বরের গ্রীতির জন্ত তাহাতে কর্ণার্পণ পূর্বক 
ভেদদর্শী হইয়া, অর্থাৎ আপনাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া! কেবল 
কর্তব্য বুদ্ধিতে (ভক্তি তত জ্ঞান বশতঃ নহে ) তাহাকে পুজা করার শাম 
সাত্বিক ভক্তিযোগ। 

রাজসিক ভক্তিযোগ-- 


বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এই্বধ্যমের বা। 
অচাদা বর্চয়েং যো মাং গৃথক্‌ ভাবঃ স রাজসঃ ॥ 


্রক্‌ চনানাদি ভোগ্য বিষয়, অথবা কীর্তি, এরা কামনা! পূর্বক জেঙদদ্শা 
হইয়া গ্রতিমাদিতে ভগবানের পূজ। করার নাম রাজসিক তক্তিযোগ । 


তামসিক ভক্তিযোগ--. 


অভিমন্ধায় যে! হিংসাং দন্ত মাংসরধ্যমেব বা। 
সংরস্তী ভিন্ন দুক্‌ ভাবং ময়ি কুরয্যাৎ দ তামসঃ॥ 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১০৭ 


হিংসা! দত্ত অথবা মাৎসর্ধ্য উদ্দেশ করিয়া ক্রোধাদির বশবর্তী এবং 
'ভেদদর্শী হইয়া ভগবানকে ভক্তি করার নাম তামসিক ভক্তিযোগ । 
এ .... শ্রীমন্ভীগবত, ৩২৯1৮-১ ০ 
নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এই-_ 
মদ্গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি র্কহাসরে | 
মনোগতি রবিচ্ছি্া যথা গল্গান্তসৌ্যুখে ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণিন্ত হাদাহৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা৷ যা ভক্তিঃ পুরুযোভ্ডমে ॥ এ, ১১১ ১২। 
ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ধভূতের ভ্বদরকুহরে অবস্থিত পুরুষোভম 
পরমেশ্বরে, সমুদ্রে গঙ্গোদকের গতির ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন মনের গতির নামই 
নিগুণু ভক্তিযোগ। এইরূপ ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা, 
এবং অব্যবহিত! অর্থাৎ সাক্ষা্রূপা, জ্ঞান কর্মাদি ব্যবধান শৃন্া। পৃত 
সলিল! গঙ্গার জল যেরূপ পর্ধতার্দি ভেদ করিয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রাভি- 
মুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্র ভগবৎ প্রেমে বিগলিত 
হইয়! ভক্তের মন যখন সর্বপ্রকার কামনা বঙ্জন পূর্বক সাক্ষাৎ ভাবে 
অবিচ্ছিন্ন গতিতে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়-_সেই নিফাম পবিত্র ভক্তি- 
যোগ বা ভগবত প্রেমের নামই পরাভক্তি, নিগুণা ভক্তি, বা আত্যস্তিকী 
ভর্তি। শ্রোত্রাদি দ্বার সেবন মাত্রই এইরূপ ভক্তির স্বরূপ, ইহাতে জ্ঞান 
কম্মাদির কোনও ব্যবধান নাই। ভক্তির ফল প্রেম) বিষুতে প্রেমসংঘতা 
'অনন্তমমতাকেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলা যায়। প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য 
ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষাও অধিক । 
সম্যক্‌ মস্থণিতন্বাস্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ 
ভাঁবঃ স এব সান্তা! বুধ: প্রেমা নিগদাতে ॥ 
শব্দকল্পদ্রমে-_-ভক্তিরসামৃতসিন্ক, পূর্ববিভাগ | 





১০৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


বাহার গৃতপদরজঃম্পর্শমাহাত্যে শ্রীধাম নবদীপ ধাম পুশ্যতীর্ঘে 
পরিণত হইয়াছে, ধাহার হায়নিঃহত তগবদ্ভক্তির উচ্ছৃদিত মন্দাকিনী 
প্রবাহ মধুর ভক্তিরসপ্লাবনে দেশ প্লাবিত করিয়াছে--ভগবৎ প্রেমে তন্ময় 
ও তদ্গতচিত, হুমধুর কঠে সুধা মাথা হরিনাম সঙ্ীর্তনের দিব্য উন্মাদনায় 
মাতোয়ারা, দরবিগলিতপ্রেমাশ্রধারাসিক্তবয়ান, ভাবাবেশে বিভোর অর্ধ- 
নিমীলিতায়তলোচন, বিশ্বপ্রেষে অন্ধুগ্রাণিত, সর্বজীবে প্রেম বিতরণের জন্ত 
সম্প্রসারিতচারুহস্ত, তণ্তকাঞ্চনকলেবর, সেই শ্রীত্রীচৈত্র মহাপ্রভু পরা- 
ভক্তির পূর্ণ পাবনাবতার | 


নীতোক্ত ভ্তিযোগ 


পময্যেব মন আধংস্ব মতি বুদ্ধিং নিবেশয়।” 
“অনন্যাশত্তযস্তো| মাং যে জনীঃ পর্যপাঁমতে |” 


ধ্যান ও চিন্তার একমাত্র বিষয় করিয়া একাগ্রতার সহিত ব'“.!বাখ্য 
বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চিত্তের সমাধান পূর্বক “অভ্যাস__যোগযুদেত্দ চেতসা 
নান্যগামিনা*-_অভ্যাসযোগযক্ত অননাগামিচিতে তাহার উপাগনার নামই 
গীতোক্ত ভক্তিযোগ। | 

শাস্ত্র পরত্রন্ষের ছুইটা ভাব ব1 অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে--(১) 
নিগুণ, নিক্ষিয়, নিরুপাধিক ভাব , (২) সগুণ, অক্রিয়, দোপাধিক ভাব । 

(১) এক দিকে পরব্রহ্ধ নিষ্িশেষ, নিরুপাধিক, নিপু, নিরাকার, 
নিতান্তদবুদ্ধুক্তস্বভাব, নচ্চিদাননবস্বরূপ। নিষ্লং নিক্রিয়ং শান্তমিতি 
শ্রাতিঃ। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১০৯ 
“অনাদি মত পরং ব্রন্গ ন সৎ তন্নাসচূচ্যতে” | গীতা, ১৩1১২ 


পরত্রহ্ধ অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত। তাঁহার কোনও উপাধি নাই, 
কোনও গুণ নাই, কোনও ক্রিয়া নাই, কোনও আকার বা অবয়ব নাই। 
তিনি অতীন্দ্রিয়, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। 

*্যতে৷ বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”__শ্রুতিঃ | “নেতি নেতি, 
অন্থুলমনণু”--তিনি স্থুলও নেন, অণুও নহেন। উপনিষদে ধাহাকে 
নেতি নেতি”-ইহা নয়, তাহা নয়, এইরূপ নিষেধবাক্য দ্বারা নির্দেশ 
করিয়াছে, সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বচনের দ্বারা ধাহাকে বুঝান যাইতে 
পারে না। তিনি সংও নহেন, অল্পংও নহেন। 

অর্থাৎ তিনি “অস্তি” এই প্রকার বুদ্ধির বিষয়ও নহেন, *নাস্তি 
এই প্রকার বুদ্ধির বিষয়ও নহেন। আমরা যে সকল শব্ধ প্রয়োগ করি তাহা 
জাতি, গুণ, ক্রিয়া, ও সম্বন্ধ ইহাদের একটাকে দ্বার স্বরূপ করিয়াই অর্থ বোধ 
করাইয়া থাকে। যথা গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ জাতি বিশিষ্ট বস্তকে ; গচ্ছতি, 
পচতি প্রভৃতি শব ক্রিয়া বিশিষ্ট নুস্থকে ; শুক, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ গুণ বিশিষ্ট 
বস্তকে ; এবং রূপবান, ধনবান প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধবিশিষ্ট বন্তকে বোধ : 
করাইয়া থাকে । অতএব শাব্ববোধের প্রতি কারণ যে কয়টা তাহার 
কোনওটারই ত্রন্দে বিদ্যমানতা। নাই ; অর্থাৎ তীহার জাতি নাই, গুণ 
নাই,ক্রিয়া নাই, এবং সন্বন্ধও নাই। সুতরাং জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক, 
গুণবাচক, সম্বন্ধবাচক, কোনও শব্দের দ্বারাই ব্রঙ্গের নির্দেশ করা যাইতে 
পারে না। এই জন্য তিনি “অনির্দেশ্ঠ” এবং প্অব্যক্ত “অর্থাৎ ইন্দরিয়ের 
অগোচর। তিনি “অচিন্ত্য* অর্থাৎ তাহাকে ধ্যান দ্বারা ধারণা করা যায় না। 


যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পয়ুণপাসতে | 
সর্বত্রগমচিন্ত্ঞ্চ কুটস্থমচলং ফ্রবম্॥ ১২৩ 


১১ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 

তিনি অক্ষর অর্থাং তাহার ক্ষরণ বা বিনাশ নাই। অবিনাঁশী । 
"অবিনাশ তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌”। তিনি সর্বত্রগ, সর্বব্যাপী ; 
কূটস্থ-অপরিণামী, অপরিবর্তনশীল; ধব-_নিত্য, সনাতন; এবং অচল। 

(২) অপর দিকে তিনি সগুণ, সক্রিয়, সাকার এবং 'সাপাধিক। 
তখন তিনি নিজ মায়! শক্তি বা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক.) বরহ্া বিষণ, 
মহেশ্বর রূপে জগতের স্বজন, পালন, এবং লয় করিয়া থাকেন। গীতা 
শান্তর বাস্থদেবাখ্য পরমেশ্বর, যিনি “অহম্”, প্মাম্‌) য়া) পভ প্মম 
“ময়ি” প্রভৃতি প্রথমাদিবিভক্ঞন্ত “অহম্” শব্দের প্রতিপাদ্য ; যিনি 
জগতের “প্রভব”, “নিবাস”, এবং « গ্রলয়”' ; ধিনি সর্বভীতের আত্মা) 
ধাহাকে লাভ করিলে জীব ভববনত্রণার হাঁত হইতে চিরনিষ্কতি লীভ 
করে__ 


“মামুপেত্য তু কৌস্তেয পুন্র্দন্ম ন বিদাত” | ৮1১৬ 
ধাহার বিভৃতির অন্ত নাই-_ 
“নাস্তো ২স্তি মম দিব্যানাং তিতৃষ্ঠীনাং “রস্তপ! ১০1৪, 


ধাহার অশেষ প্রকার বিভূতি “্যদা[ন্ত্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি শ্লোক 
দ্বারা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্মিত হইয়াছে; ধাহার *বিশ্বর্ূপ” একাদশ 
অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে ) যে বিশ্বরূপ দর্শনে অজ্জুনের মত বীরের হীদয়ও 
ভয় বিচলিত হইয়াছিল; এবং পুনরায় 


কিরীটিনং গদিনং চক্রহ্তম্‌ 
ইচ্ছামি বাং দু মহং তখৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুত্জেন 
সহশ্রবাছো! ভব বিশ্বমূর্তে | 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১১১ 


ধাহার সৌম্য মানুষ রূপ সনর্শন করিয়া! অর্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া 
ছিলেন; এবং যিনি 


পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং 


ধর্ম সংস্থাপনার্থায়-_স্বকীয় মায়! পরিকল্পিত দেহ পরিগ্রহ করিয়৷ যুগে 
যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন-+সেই অলৌকিক রূপ এবং বিভৃতি সম্পন্ন, 
সর্বন্ত, সর্বব্যাপী, সর্ধনিয়স্তা, সর্বশক্তিমান, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, 
জগৎপতি ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণই সগুণ, সক্রিয়, সাঁকার, এবং সোপাধিক ত্রহ্গ। 


“বানুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণ গ্ুণসংযুতঃ। 
ভূবনান৷ মুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ ॥৮ 


বাহার সর্ব কর্ম সংন্যাস পূর্বক জ্ঞানমার্গের পথিক হইতে 
পারিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষেই নিরাকার ব্রদ্মের উপাসনা সম্ভব । কর্ম 
যোগীগণ এই উপাসনার অধিকারী নহেন। তাহাদিগের পক্ষে বিশ্বরূপ 
ঈশ্বরের উপাসনাই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়। 


ময্যেব মন আধংম্ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ্যপসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়; ॥ ১২৮ 


গীতাতেও চতুব্বিধ! ভজন্তে মামিত্যাদি শ্লোক দ্বারা সকাম ও 
নিষ্চাম ভক্তিযোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে । নিষ্কাম বা পরা ভক্তি 
গীতোক্ত চতুর্থী ভক্তি বা জ্ঞানলক্ষণাভক্তি। 





ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ 


শীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 


ভক্তিযোগশ্ঠ যোগশ্চ য়! মানবুদীরিতঃ | 
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষ; পুরুষং ব্রজেং ॥ ২৯৩৫ 


হেমানবি! ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয় বিধ যোগের বিষয়ই 
উক্ত হইল। ইহাদের অন্ততর দ্বারাই ভগবং প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 

একাদশ স্কন্ধে উদ্ধব ভগবান্কে জিজ্ঞাপা করিয়াছিলেন “হে ভগবন্‌! 
আমি ভগবং প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানমার্গের পথিক হইব, অথবা ভক্তিমার্ণের 
পথিক হইব, তাহাই আমাকে নিশয় করিয়া বলুন? ইহার উত্তরে ভগবান্‌ 
বণিয়াছিলেন-. 


তণ্মাৎ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাতআ্বানমুদ্ধব ! | 
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন; ভজ মাং ভক্তিভাবিত; ॥ ১৯1৫ 


হে উদ্ধব! জ্ঞান ব্যতিরেকে ভক্তির উন্মেষ হয় না; অঞ্জণব তুমি 
জ্ঞান অর্থাৎ শান্তজ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থাং আত্মজ্ঞান দম্পন্ন হইয়। 
ভগবদুপাসনাত্মক ভক্তিযোগ আশ্রয় কর। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্য মুক্তি লাভের প্রতি 
কারণ, অথব। জ্ঞান এবং ভজি, অন্যোন্ানিরপেক্ষ ভাবে শ্বতনুরূপে মুক্তি 
লাভের কারণ? 

কর্মুজ। সিদ্ধির ফল জ্ঞাননিষ্ঠা বা নৈর্ৃণ্যমিদ্ধি ইহা গীতাতে উক্ত 
হইঘ়াছে। স্ববর্ধানুষ্ঠান এবং ঈদ্বরর্চনর্প সণ সাত্বিক ভক্তিযোগ 





অনৃ্ট ও পুরুষকার ১১৩ 
দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগাতা বা অধিকার হইস্না থাকে। এইরূপ কর্মজা 
সিদ্ধি হইবার পর "জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা” অষ্টাদশ অধ্যায়ে "বুধ বিশুদ্ধ 
যুক্ত:” ইত্যাদি গ্লোক হইতে আরম্ত করিয়! *্ব্গতৃয়ায় করতে এই 
শ্লোক পর্য্যন্ত তিনটা গ্লেকের দ্বার]! বধিত হইয়াছে । ১৮।৫১-৫৩ 


ইহার পরবর্তা শ্লোকটা এই-_ 
্রহ্ধতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেযু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ এ, ৫৪ 


অতএব এই শ্রোকশুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই 
প্রতিপন্ন হয় যে, পরা জ্ঞাননিষ্ঠ। দ্বারা "জ্ঞাননিধু তকলষ” (৫১৭) 
হইবার পর পরা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে । সুতরাং পরা জ্ঞাননিষ্ঠা পরা 
ভক্তির প্রবর্তক। কারণ প্প্রত্যগাত্ম বিষয় প্রত্যয়সন্তানকরণাভিনিবেশঃ 
জ্ঞাননিষ্ঠা”। অর্থাৎ “পরমাত্মবিষয়ে অনবরত যাহাতে জ্ঞানধারা 
প্রবাহিত হয় তাহারই জন্ত যে চেষ্টা” তাহাই জ্ঞাননিষ্টা। 

নৈষ্কম্্য সিদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ সত্বগুণের উদ্রেক হয়। “সন্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানংশ। 
কিন্তু সত্বগুণের প্রভাবে অন্যান্য বস্তর স্বরূপ জ্ঞান হইলেও, ভগবানের 
স্বরূপ জ্ঞান হয় না। পর! ভক্তি লাভ হইবার পূর্বে ভগবদ্বিষয়ক পরোক্ষ 
জ্ঞান হইয়। থাকে । পরে নৈষ্টিকী ভক্তি ব৷ পর! ভক্তি দ্বারা ভগবানের 
্বরূপপ্ণলীলৈশ্বরধ্যমাধুরীর বিজ্ঞান বা অনুভব হইয়া থাকে। কেবল 
পরা ভক্তির দ্বারাই শুষ্ক তর্কাদির অগোচর সাক্ষাংকাররূপ জ্ঞান 
হয়। স্পর্শমণি স্পর্শ দ্বারা যেরূপ লৌহ তা প্রতৃতি স্ুবর্ণত প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ ভগবদ্‌ ভক্তি ব1 প্রেম দ্বার! চিন্ত স্পৃষ্ট হইব। মাত্র সম্পূর্ণ সত্ব- 
গুণময় হইয়] যায়, এবং নিরস্তর গুণশ্রবণাদি দ্বারা ভগবানে রতি, অনুরাগ, 
-বা প্রেম জন্মাইলে ভগবততত্ববিজ্ঞান হইয়৷ থাকে। পরাভক্তি ছারাই 

৮ 


১১৪ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


ভগবানের যথার্থ গ্রূপ জ্ঞান হয় ইহাই গীতার পরবর্তী শ্লোক দ্বার 
হুম্প্টীকৃত কর! হইয়াছে । “ভক্তযা মামভিজানাতি যাঁবান্‌ ষণ্চাস্মি তত্বত:”। 
ভক্তির ঘারাই যে সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা! 
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। 


ভক্তযা ত্বননায়া শক্যঃ অহমেবস্বিধোইর্ভুন 1 
জঞাতুং দরুণ তত্বেন প্রবেটুধচ পরস্তপ॥ 


ূর্বোস্ত শ্লোকে "অভিজানাতি” এই শব্দটার বিশেষ সার্থক্য াছে। 
পর্ব জ্ঞাত জ্ঞানকেই অভিজ্ঞ বলে। যেরূপ “অভিজ্ঞানশকুস্তনমূ” ! পুকো 
পরা! জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা ভগবদ্‌ বিষয়ক যে জ্ঞান হইয়াছিল, “জ্ঞাত-ব্রহ্মণো জ্ঞান 
প্রয়োজনাভা বা”, পরা ভক্তির সাহায্যে ভগবানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি 
দ্বার] কেবল যেই পূর্ব জ্ঞানেরই দাগ সম্পন্ন হয়, ইহারই গ্োতণার্থ 
“্জানাতি” না বলিয়। “অভিজানাতি” এইরূপ বলা হইয়াছে! অনন্তর উদ্ত 
প্রকারে জ্ঞানের দাঢা সম্পন্ন হইলে-_“ততো মাং তত্বতো! জ্াত্বা বিশতে 
তদনস্তরম্চ | আমার স্বরূপ যথার্থ রূপে অবগত হইয়। অর্থাং আমি সবর 
প্রকার উপাধিশূন্য একমাত্র সচ্চিদাননস্বরূপ এইরূপ উপলব্কি করিয়া 
আমাতে প্রবেশ লীভ করে। এই পরা ভক্তিই গীতোক্ত চতুৎ উক্তি ব 
জ্জানলক্ষণ! ভক্তি । ৃ 

শএকান্ঞানেন ব্যবধানাভাবাং স্বরূপপ্রাপ্ধৌ ভক্তবণস্ঞানেন পরমা 
ক্যম্‌। ব্যবধানাভাবাৎ সাক্ষাৎ পরমাননস্বরূপো রি চি 

অর্থাৎ এঁক্যজ্ঞানের দ্বারা অবিষ্ভাপরিকল্পিত ব্যবধান তিরোহিত হওয়ায় 
জীব ভক্তিজনিত যথার্থ (পরমাত্ম) স্বরূপ জ্ঞান ঘার! পরমাত্মার সহিত একত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাননন্বরূপ হ়। এইজন্ত ইতিপূর্বে পরা ভক্তির 
লক্ষণে পরাভক্তি “অব্যবহিতা” এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। 


আও পুষকার ১১৪ 


শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে-_ 


বৈশারদী ধাতিবিশ্ুদ্বদ্ধি ধুনোতিমায়াং গুণমম্প্রস্থতাম্‌। 
গুণাংশ্চ সংদহ্য যদাতমেতৎ খ্বয়ধচ শাম্যত্যপমিদ্‌.থাঘিঃ॥ ১১1১০1১৩ 


অর্থাৎ জীব বিষুবিষয়িণী অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা সতাদিগুণ সম্তৃত 

মায়াকে দূরীভূত করিয়৷ সত্বাদিগুণমূলক পুণ্য-পাপ-রূপ শ্বীয় কর্ম সকল 

দগ্ধ করতঃ) জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকন্ম। হইয়া, অগ্নি যেরূপ ইন্ধন অভাবে স্বয়ং 

॥ যহাভৃতরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ নিজ ( পরমানন্দ) স্বরূপে অবস্থান 
করে। 


র্‌ 


বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ 
জনয়ত্যাড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদছৈতুকম্‌॥ শ্রীমদ্ভাগবত, ১)২।৭ 


ভগবান্‌ বাণুদেবে ভক্তিযোগ বশত; আশু বৈরাগ্য এবং অহৈতুক 
জ্ঞান জন্বিয়া থাকে। অর্থাৎ শুষ্ধ তকাদর অগোচর সাক্ষাংকাররূপ 
জ্ঞান, ভগবানের রূপগ্ণমাধুধ্যান্ুভবময় জ্ঞান, হইয়! থাকে। 

অতএব কর্ণাসন্ন্যাস দ্বারা নৈষকন্ম্যসিদ্ধির ফলে (১) পরা জ্ঞান নিষ্ঠা; (২) 
পর! জ্ঞান নিষ্ঠার ফলে পরা ভক্তি ) (৩) পরা ভক্তির সাহায্যে পরমাত্মস্বরূপ 
জ্ঞান; (*) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে প্রবেশ লাভ। গীতাতে তক্- 
নির্বাণ লাভের এইরূপ ক্রম বণিত হইয়াছে। 


গীত! শাস্ত্রে দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উক্ত হইয়াছে 


(১) *বিধবস্তসর্বিশেষণ” নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ষের উপাসনা) (২) 
গ্রবং যোগৈঙ্্যসম্পন্ন সগুণ ব্রন্মোপাদনা ৷ অঙ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে 
' স্গবান বলিয়াছেন--. 


১১৬ অনৃষ্ঠ ও পুরুকার 


মধ্যাবেশ্ঠ যনো৷ যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততম! মতাঃ ॥ ১২২ 


এই দ্বিবিধ উপাসনার অধিকারিভেদ সন্ধে অধিকারিনির্ণর প্রকরণে 
আলোচন। কর! হইয়াছে। এই উভয়বিধ উপানকগণই ভগবানকে লাভ 
করিয়! বাকেন। “বং সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে* । 

নির্তপ ব্রদ্ষোপা কগণের বন্বন্ধেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন “তে প্রাগু বস্তি 
যামেব”। ১২৪ 

তবে প্রভেদ এই, পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি তত্বজ্ঞানী কন্ধু 
সন্যাগীগণ জ্ঞান যোগের দ্বারা জ্ঞানের মাহাত্তে মুক্তি লাভ করেন। ভগবান্‌ 
বণিয়াছেন পানী ত্বাত্সৈর মে মতং”-_ জ্ঞানী আমার আত্মা) তীহার। 
তগবংস্বরূপ, শ্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহাদিগের ত কথাই নাই-মুক্তি 
তাহাদের দাসী। কবে যাহারা আমার একান্ত ভক্ত,--. 


তেষামহং সমুদ্র্তা মৃত্যুংসারসাগরাৎ। ১২।৭ 

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌। 

দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপঘাস্তি তে ॥ ১০1৯, 

অর্থাৎ ভগবহুপাপনীতআ্মক ভক্তিযোগের মাহাত্মাবশতঃ *গবদ্‌ ভক্ত- 

গণ ভগবানের সহায়তায় মুক্তি লাভ করেন। অতএব জ্ঞান এবং 
ভক্তি ইহাদের প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র ভাবে মুক্তির নাধন। যখন জ্ঞান প্রাধান্য 
লাভ করে তখন ভক্তি গৌণ ভাৰ অবলম্বন করে; যখন ভক্তি প্রাধান্য 
লাভ করে তখন জ্ঞান গৌণ ভাব অবলম্বন করে। গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে 
অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকগণের কৈবল্যপ্রাপ্তিবিষয়ে স্বাতন্ত্য, এবং ভেদদর্পা 
বিশ্বপূপের উপাপকগণের এ বিষয়ে ঈশ্বরাধীনত্বরূপ পারতন্ত্য প্রদশিজ 
হইয়াছে। 


আনৃষ্ট ও পুরুষকার ১১৭ 
জানযোগ এবং ভক্তিযোগ উভয়েই মুক্তির সাধন হইলেও, জ্ঞান 
ঘোগের দ্বারা যোক্ষলাভ আয়াসসাধ্য এবং দীর্ঘকালসাপেক্ষ--"্বছূনাং 
জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে”।” “ক্রেশাধিকতর স্তেযামব্যক্তা সন্ত 
চেতসাম্‌”) ১২।৫--ভগবংপ্রেমদ্বারা মোক্ষ লাভ অপেক্ষাকৃত সুলভ। 
তক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দুর” । এক পরমেশ্বরই ভক্ষের ভগবান 
জ্ঞানীর ব্রহ্ধ, যোগীর পরমাত্মা। অর্জন যেরূপ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়াছিলেন, গোপীগণ যেরূপ সাক্ষাংভাবে শ্রীকৃষকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
প্রেম ভক্তির দ্বারা সেইরূপ ভগবানের চিদ্ঘনশ্ীমূর্তিসাক্ষাৎকার হয়। 
প্রকৃতিবিবিক্তব্রঙ্গাত্বক প্রত্যগাত্মান্ুচিন্তনরূপ জ্ঞানযোগের দ্বারা বর্গের 
নিব্বিশেষস্বরূপসাক্ষাংকার হইয়া থাকে। ভক্তি মারের দ্বার ভগবান্‌ 
্বান্থৃভৃতির বিষয় হন। জ্ঞান মার্গের দ্বারা আত্ম৷ হইতে ব্রদ্দের অভেদ 
জ্ঞান দ্বার ক্ষেব্রন্তে পরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার হয়। এই জন্য নি 
ব্রন্মোপাসক ভ্তানী অপেক্ষা পরমাক্মোপাসক যোগী শ্েঙ্ঠ, এবং যোগী 
ত্বপেক্ষাও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ । 


তপস্থিভ্যোইধিকে1 যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকং | 
কর্সিত্যশ্চাধিকো! ফোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন 
« যোগিনামপি সর্কেষাং মদৃগতেনাস্তরাত্মনা। 
শ্রদ্ধাবান্‌ তঙতে যে মাং স মে যুক্ততমো৷ মত) ॥ 
| গীতা, ৬৪৬, ৪৭ 


ভগবানের রূপমাধুরধ্য। 


দেখিতে পাওয়! যায় সুন্দরের প্রতি, সোন্দয্যের প্রতি অন্রাগ ন্বভাব- 
দিদ্ধ। ম্বভাবতঃই সৌনর্য্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়। থাকে । সুদ পুষ্প 


১১৮ অনৃষ্ ও পুরুষকার 
দর্শনমাত্রই-- মাধুর্য, কোমলতা, সৌরভ, সৌন্দর্য, প্রস্থৃতি গুণ দ্বার! দর্শকের 
চিত্ত বিমোহিত করে) সৌন্দর্য্য কুম্গুমের ন্যায়, লোভনীয়-_তাই প্রম্যাণি 
বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশমা শব্দান্‌__ রমণীয় বস্তু দশন করিলে) অথবা সুমধুর 
শব্দ শ্রবণ করিলে আমাদের চিত্ত আননে পুলকিত হয়। পতঙ্গগণের 
দি শক্তি গ্রবল বলিয়। তাহারা রূপে আকৃষ্ট হইয়া বহ্ছিতে ঝাপ দেয়। 
কুর্গণের শ্রবণ শক্তি প্রবল বলিয় ব্যাধের স্মধুর বংশী ধ্বনি তাহাদের 
মৃত্যুর কারণ হর়॥ লৌকিক সৌনর্যের, লৌকিক মাধুর্যের, প্রভাৰ 
যদি এত ধিক হয়, তাহা হইলে অলৌকিক এবং অনির্বচনীয় তগবৎ 
সৌনর্্য এবং মাধুর্যের প্রভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা কল্পনা কর! বাভীত 
ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সৌন্দর্য ঈশ্বরের বিভূতি। এই 
জন্ত অনেক সময়ে সৌনর্য্যের উপাসনার দ্বারা সকল সৌন্দর্যের আধার 
ভগবান্কে উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। 73৫৪0 15110070700) 
5৩7010--100715, 

" ভগবান্‌ সকল সৌন্দর্যের আধার বলিয়াই ত তিনি পরযানন্দ স্বরূপ । 
কারণ “5 11170 010০8101013 4100 [0০৮০1 ুক্ছেনে, 

“সর্ধোপমান্রবাসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন৮--গতের 

যাবতীর সৌন্দর্যাসস্তার ভগবানে একাধারে মিলিত হইয়া যে অপূর্ব 
সৌনদ্যাহ্যমার সৃষ্টি করিয়াছে_তাহার সেই ত্রিলোকছুর্নভ ' অপরূপ 
সৌন্দর্য ও মাধুরীর' রসাস্থাদন করিয়াই ত তাহার পরম ভক্তগণ ভদ্ভাব 
ভাবিত ও তন্ময় হইয়া তাহাতে যজিয়া বিভোর হইয়া] থাকেন। 


শ্রীমদভাগবতে উক্ত হইয়াছে-_ 


কামং ক্রোধং ভয়ং শ্নেহং এঁক্যং মৌহ্বদমেবচ | 
নিত্যং হরৌ বিদধতো যাস্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০২৯১৫ 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১১৯ 


শকামঃ আত্ীণামেব ; ক্রোধঃ শত্রণাযেব ) ভয়ং বধ্যানাষেব ; লেহঃ সম্বন্ধি- 
নামেব; এক্যং জ্ঞানিনামেব) সৌহদং ভক্তানামেব”-_বল্লভাচার্যাকৃত 
টীকা। 

কাম যথ। গোপীগণ ) ক্রোধ যথ। শিশুপাল ) ভয় যথ| কংস; স্নেহ যথা 
নন্দাদি এবং ব্রজবাসিগণ ;) এঁক্য বথা জ্ঞানিগণ, যাহারা আত্মারাম ॥ 
পৌগান্দ বা সখ্য বথা পাগুবগণ। কামভাবেই হউক, শত্রু ভাবেই হউক, 
অথবা অন্য যে কোনও ভাবেই হউক, নিরন্তর ভগবানের সৌন্দ্ধ্যচিস্ত। 
প্রাচুমা বশত, কামাদি বিস্মরণ পূর্বক ভগবৎ প্রাপ্রিরূপ মোক্ষ হই”) 
থাকে। তাহার কারণ এই যে, “ন বন্ধশক্তিবুদ্ধিমপেক্ষতে”। বুদ্ধির 
অপেক্ষা না করিরাই বন্ধ ম্বীর শক্তি প্রভাবে ক্রিয়। প্রকাশ করিয়া! থাকে। 
যেরূপ বিষবৃদ্ধিতে অমৃত পান করিলে অমুতেরই ক্রিয়। ইস থাকে বিষের 
ক্রিম হয় না; না জানির| অগ্রিতে হস্ত প্রনান করিলেও, অগ্নি দ্বারা 
দাহ হইরা থাকে। সেইরূপ অনন্তচিন্ত হইয়া নিরন্তর ভগবানের সৌন্দর্য্য 
চিন্তা করিলে তাহার ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। 


অভ্যানযোগযুক্তেন চেতস| নান্যগামিন! । 
পর্মং পুরুষং দিব্যং যাতি পাথান্ুচিষ্থয়ন্‌। 


শিরন্থর অনগ্তমনে ভগবচ্চিন্তা, কোনও রূপ বুদ্ধিকে অপেক্ষা না 


ভক্তি বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে দুইটী জিনিষের বিশেষ 
আবঠকতা(১) চিত্তের একাগ্রতা) (২) ভগবানে তন্ন্নতা। 
অঙ্জন বখন লক্ষাবেধ অভ্যাদ করেন, তখন আচার্যোর প্রপ্নের উত্তরে 
রলিয়াছিলেন যে, লক্ষ্যবেধকালে কেবলমাত্র লক্ষ্যের উপরই তাহার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ থাকিত, তৎকালে তিনি লক্ষ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইভেন্ 


১২০ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 


না। এই জনই তাহার শরসন্ধান অব্যর্থ হইত। এইরূপ চিত্তের অনন্ত- 
গামিতব বাঁ একাগ্রতা! রূপ সাধনা ব্যতীত কোনও বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে 
পার| যায় না। 

ভগবানে তন্ময়তার প্রকট ৃটন্ত বজাঙ্গনাগণের প্রেমভক্তিতেই প্রক- 
টিত। আমর' নিগুণ অশরীরী বর্গের ধ্যান বা ধারণ! করিতে পারি না। 
এই জন্য 


চিণয্ন্াদ্বিতীয়স্ত নিফলশ্তাশরীরিণ;। 
উপাসকানাং সিদ্ধার্থ, বন্ষণো রূপকরনা ॥ 


উপাসকগণের সিদ্ধির জন্য তীহার রূপ কল্পনা করা আবশ্বক হইয়া 
থাকে। ভগবান্‌ যে কেবল অস্গুর বিনাশ করিবার জন্তই ঘুগে যুগে অবতীর্ণ 
হন শুধু তাহাই নহে,ভগবদ্ভক্তির মাহাঝ্যে ভগবানের গুণোংকর্ষবিজ্ঞান 
এবং রূপ সাক্ষাৎকারের ছারা সংসারী জীব যাহাতে মোক্ষরপ নিঃশ্রেয়স 
লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশে স্বীয় মায়াপরিকল্লিত দেহ পরিগ্রহ করেন। 


হৃণাং নি-শ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি ভগবতো নৃপ। 
অবায়স্ত'প্রমেয়হ্য নিগুপস্ত গুণাত্বন: ॥ 
শ্রমদ্ভাগবঙ, ১*1২৯/১৪ 


নিঃশরেয়সারথায়-.যেযামহং প্রিয় আত্মা সত: সখা গুরু; সুহৃদ! 
দৈবমিষ্টমিভি শ্রীকপিলদেবাভিহিতানাং বিবিধভাববতাং” দিদ্ধার্থম্‌। 
ভগবানে রাগ বা রতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে যথা 
সধ্যভাব, দাস্তভাব, বাংসল্যভাব, মধুরভাব প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে যে. 
কোনও ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশ: পরাকাঠা লাভ করিলে ভগবানে, 
চিত আৰষ্ট হইয়া! তনয়ত। জন্বিয়। থাকে। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১২১ 


গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংস: দ্বেষাৎ চৈগ্যাদয়ো। নৃপাঃ । 
সন্বস্ধাদ্‌ বৃষ্য়ঃ শ্লেহাৎ যুয়ং ভক্ত্যা বন্ং বিভে!॥ 


ভগবান্‌ গোবর্ধনধারণ, পৃতন! বধ, কালিয়দমন প্রভৃতি তাহার অশেষ 
প্রকার লীলৈঙ্ব্য এবং মাধুরী প্রকটন দ্বারা মানবের চিত্ত তাহার প্রতি 
আকর্ষণ করিবার জন্যই ত শ্রীরুষ্ণ রূপে (কষ ধাতু ) অবতীর্ণ! 

কৃষ্ণমেনমবেহি তমাত্মানং অখিলাত্মনাম্‌। 

দেহিগণের আস্মার স্তায় প্রি বস্ত আর কিছুই নাই। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
সর্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সুতরাং তিনি দেহিমাত্রেরই প্রিয়তম। 

শাস্ত্রে আছে “ভক্ত বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্তেন কেনচিৎ”। 
শুদ্ধতত্তি অথবা কামভক্তি ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্ত উপায় নাই। “্পতিত্বেন 
স্্রিযোপাস্ত:” | স্ত্রীগণ ভগবানকে পতিভাবে উপাসনা করিবে। এই 
জন্যই শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কাস্তি এবং রূপ মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া গোপাঙ্গনাগণ 
তাহাকে পতিভাবে ভঙ্জনা করিয়াছিল। তিনিই তাহাদিগের প্রাণ ম্বরূপ, 
এবং সেই কারণে পরম পপ্রেমাম্পদ । 


কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কাস্তং নতু ব্রদ্মতয়া মুনে। 
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।২৯।১২ 


*প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথমত 


তাহাদিগের বায়ে শক মধুররতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়্াছিল। 
গীরুষে তাহাদিগের প্রেম বা! অনুরাগ সংক্ষেপে বর্ণন! করিতে হইলে বলিতে 
পারা যায়, সর্বান্দীন তনযয়তাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ । তাহাতে লজ্জা নাই, 
ভন্গ নাই, বাধা নাই, ব্যবধান নাই, কপটত। নাই, স্বামি পুত্রাদির জন্য মমতা! 
নাই--তাহার গতি গিরিনির্ঝরিণীর প্রবাহের ন্যায় অবিরাম এবং 


১২২ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 


অপ্রতিহত। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, উপবেশনে ভোজনে, বিচরণে, 
আল্লপনে, তদীয় নাম ও গুণকথা! শ্রবণে, চিন্তনে, শ্মরণে--সর্ববিষয়ে এবং 
সর্বসময়ে গোপিকাকান্তের কোটিকনদর্পমোহন, কান্ত মূরতি তাহাদিগের 
হৃদয়মূকুরে প্রতিফলিত-_তাহাদিগের অন্তর শ্রীকৃষময়। 


তন্মনস্ক| স্তদ/লাপ! স্তদিচেষ্। ্তদাত্মিকাঃ | 
তাহার লীলা কীর্ডনাদি করিতে করিতে তাহার! তন্ময়ত প্রাপ্ত হইত-_ 


বর্স্ত্যো মিথে৷ গোপাঃ ভীড় স্তন্ময়তাং যযুঃ। 
লীল! ভগবত স্ত: তাঃ অনুচন্ু স্তদাক্মিকাঃ | 
মের মোহন মুরলীধবনি তাহাদিগের কর্ণে পশিবা মাত্র তাহারা কৃষ্ণ 
গৃহীতমানসা এবং কৃষ্চগ্রেমে মাতোয়ারা! হইরা-_“পায়য়্তযঃ শিশুন্‌ পয, 
শশরযন্তয পতীন্‌ কাশ্চিৎ, লি্পন্তাঃ প্রযূজন্ত্োহন্যাঃ। অগ্ন্তঃ কাশ 
গোচনে”__পতি শুশ্রষা ও অঙ্গরাগাদি কার্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক ব্যত্যন্তবস্ত্ 
ভরণা হইয়া সবরিত পদে কৃষ্ণান্তিকে গমন করিত। 
তাহাকে দর্শন করিবামাত্র প্যহোদধেঃ পুর ইবেনুদর্শনাৎ গুরুঃ গ্রহ্ষঃ 
প্রবৃব নাত্মনি”-চন্্রর্শনে সমুদ্রের জলৌঘের ন্যায় তাহাটি- ; স্থায় 
প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। 
সময়ে সময়ে শ্ীকুষ্ণকে দেখিতে না পাইয়! তাহার অদর্শনে দু'সহ প্রেষ্ঠ- 
ব্রিহাবধুরা হইয়া যখন ব্যাকুলভাবে চা্িদিকে তাহার অন্বেষণ করিত, 
তখনও-_ 
ততপ্রাণ! স্তন্মনস্ক। স্তে দুংখশোকতয়াতুরা; | 
গোপীদিগের এই অক্তিম, আন্তরি ত, ব্যবধানশূন্য, নিভাক ভগ্বং 
প্রেমই আত্যন্তিক ভক্তি পদের প্রতিপাছ। সাম্যই প্রেমের ধর্ম ) যেখানে 
প্রেম নাই, সেখানে নির্ভীকতাও নাই। ভয়ে ভক্তি, ভক্তিই নহে। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১২৩ 
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এইরূপ নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাব, অঙ্ধুনের সথ্যভাব, কংসশিশুপালের 


বৈরভাব, ভক্তিরই রপাস্তপন ঝা প্রকার ভেদ মাত্র। যে যথা মাং প্রগ্ান্তে 
তান্‌ তথৈব ভজাম্যহম। ভগবান ভক্তিরই গ্রান্থ, ষে ভাবেই তাহাকে 
৬জনা করা হউক না কেন। কংস, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি 
ঈন্মান্তরে ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। পরে শাপত্রষ্ট হইয়৷ আশু মুক্তি- 
পভের জন্য (শত্রু ভাবে তিন জন্ম, শিত্র ভাবে সাত জন্ম) তাহার! 
স্বেচ্বাক্রমেই শক্র ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদৃণা ভাবনা যস্ত 
'মাদ্ধভ'বতি তাদৃণা। নিরন্তর শক্রভাবে ভগবানকে চিন্তা করিতে কঙ্গিতে 
তীব্র বৈরান্গবন্ধবশতঃ বিষবুদ্ধিতে পাত অমুতের ক্রিয়ার স্তায় বস্তশক্তি- 
গ্রাভাবে তাহারা তিন জন্মে তন্ময়ত৷ প্রান্ত হইয়াাছলেন। 

*. ধ্যারং স্তন্মনতাং যাতো৷ ভাবোহি ভবকারণম্‌। 

গোপীগণও পুর্বজন্মের তপস্তার বলেই “অলৌকিকী ভক্তির” 
অধিকাপিণী হইয়াছিল; এবং গঙ্গোদকের ন্যার পৃঙ, মধুর, গ্রেমতক্তিরূস 
বনে তাহাদিগের হদয়ের সমস্ত কলুষঘ বিধৌত হওয়াতেই তাহারা দোষ 
স্গর্শশুন্য, সকল পবিত্রতার আধার, শ্তদ্ধস্বভাব ভগবানকে লাভ করতঃ-_ 
শপরমাত্মানং সঙ্গতাঃ--পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া সচ্চিদাননদঘনস্বরূপ 
প্রাপ্ত হইয়া নিত্য পরম প্রেমসঙ্গ লাভ করিয়াছিল । ভগবানের যে 


১২৪ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


লীলাতে এই মধুর রসের পূর্ণ বিকাশ ও অভিব্যক্তি, তাহাই তাহার 
রাসলীলা। 
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1) 50060 [0৮6 08515 00 11085 61621. [10906538018 
€06 585) 2100 6119 102125 €10116 70106, ()০7)--গীতার ভাষায় 
লাধক--“দিদ্ধিং গ্রাপ্তো বর্ষ আপ্রোতি” | 10106 ড10000085 1116, 
[িঠি 47) 0110)00ত 000050থা), 
অতএব তন্ময়তাই প্রেম ও ভক্তির প্রাণ বা আত্মা স্বরূপ । বিব্বমঙ্গলের 
প্রেমে এই তন্ময়তা ছিল। সেই জন্ত তাহার প্রেম যখন ভগবান্কে কেন্ত্র 
করিল, যখন তিনি প্রেয়োমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেঘ়োমা্গের পথিক 
'হইলেন, তখন এই তন্ময়তার ফলেই আগ সিদ্ধিলা করিতে পারিয়াছিলেন। 
গোপীদিগের প্রেম আপাত দৃষ্টিতে দ্বণ্য কাম গন্ধ দুষিত বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও, মনস্তত্বের দিক হইতে ইহা! অতি স্বাভাবিক ; এবং অধ্যাত্মের দিক 
হইতেও ইহ! অতি উচ্চ, অতি মহত, অতি গভীর। ইছার ওন্নত্য, উদারতা, 
অগাধতা অপরিমেয়। গোপীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া 
-মোক্ষপদ লাভ করিবে ইহাই াহাদিগের প্রাক্তনকর্মজন্য অনৃষ্ট। এই 
অপৃষ্টের কার্ধ্য প্রতিরোধ করিবার, ইহার অবশ্স্তাবী ফলের অন্যথা সাধন 
করিবার, শক্তি কাহারও ছিল না। এই জন্যই তাহার! অনৃষ্ট, প্রকৃতি, ব। 
প্রাক্তন সংস্কারের প্রেরণায় অবশ ভাবে, বলাদিব নিযোজিতার ন্যায়-- 
ভৃঙ্গ যেরূপ মধু লোভে আক্কষ্ট হয়, মীন যেরূপ সৌগন্ধে আকুষ্ট হয়, পতঙ্গ 
যেরূপ বহ্িতে আকৃষ্ট হয়, তাহারাও সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কাস্তিতে 
আকরুষ্ট এবং কৃষ্ণাপিতমনোবুদ্ধি হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্যের উপাসনায় 
আত্মনিবেদন করিয়াছিল-_প্রেমের ওৎকট্য, আতিশয্য, আত্যস্তিকতা 
নিবন্ধন সেই লৌন্দধ্য সাধনায় তন্ময্নুতারূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তাহাদিগের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগের বাহিরে শ্রীক্-_তাহাদিগের 
অন্তরের প্রেমই সজীব বাহা মুক্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, কারণ শ্রীরৃফই মাক্ষাৎ 
পরম প্রেমানন্দস্বরূপ ॥ [05515 [76952102110 [095০] 15 [,0%6. 


১২৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


সত্য বটে, তাহার! পরমেশ্বর বুদ্ধিতে শ্রীরুষ্ণকে ভজনা৷ করে নাই, 
জারবুদ্ধিতেই ভজনা! করিয়াছিল। “জুগুপ্সিতং হি সর্বত্র ওপপত্যং 
কুলস্তিয়”-_কুলন্ীর ওপপতা ভুগুপসিত হইলেও, তাহাদিগের প্রেম 
অজ্ঞাতসারে ভগবান্‌কে বিষয় করতঃ মযোক্ষলাভের সাধনীভূত শান্ত্োক্ত 
“কাম ভক্তিতে* পর্য্যবপিত হওয়ায়, তাহরি! অগ্নিতে কার্তত্বরের ন্যায় 
কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আত্যন্তিক প্রেমের মাহায্োই নিধত- 
কল্ময হইয়া সম্যক বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অলৌকিক প্রেমের পাবন 
স্পর্শে পৃত হুইয়াই তাহারা নিষ্পাপ পরমেশ্বরের চরগপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 


কামেন পৃতপাপ্যান স্তমাপুরনুচিন্তয়া 
“থয 5105 9021] 0610101৩010 009 00681 086 1175 
10500 101101,-1 81016, 


রি 


তদয়ং সংক্ষেপ | 


পরমেশ্বরবিষয়ক অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষের নামই ভক্তি । ই$। প্রীতি. 
অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়। থাকে। | 


' আকারৈরিঙগিতৈ গঁত্যা চেষ্টয। ভাষিতেন চ। 
নেত্রবক্ত বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেহস্তগতং মন: ॥ 


বাহ লক্ষণ বা জ্ঞাপক চিহ্ন দ্বার অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে। সেইরূপ ভক্তিরও শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ 
আছে, যন্দারা ভক্তি হুচিত হইয়। থাকে । এ সকল কার্যের দ্বারা যে কেবল 
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ভক্তির অভিব্যক্তি হয় শুধু তাহাই নহে, অভিনিবেশ সহকারে নিরস্তর এ 
সমস্ত কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 
ৃষ্টান্তের স্বরূপ মাতৃ-ভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, স্বামী-ভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ করা 
মাইতে পারে। যেরূপ নিয়ত পরিচর্যা, প্রিয়কার্ধযসাধন, স্বার্থত্যাগ, 
আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি দ্বারা পুভ্রাদি পিতা মাতার, এবং স্ত্রী 
স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারা মনুষ্যও পরমেশ্বরের প্রিয় হইতে 
পারে। পরম কারুণিক পরম পিতা৷ পরমেশ্বর অশক্ত জীবের পক্ষে তাহাকে 
লা করিবার নানাবিধ উপায় গীতাতে নির্দেশ করিয়াছেন_- 


ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয় ॥ 

অথ চিত্বং সমাধাতুং ন শরোধি ময়ি স্থিরমূ। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনঞজয় ॥ 
অভ্য!সেশপ্যসমর্থো হি মত্কর্খ্পরমে। ভব। 
মদর্থমপি কন্মাণি কুব্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্পোষি ॥ 
অধৈতদপ্যশক্তোইসি কর্তুংমন্যোগমাশ্রিতঃ। 
সর্বকম্মুফলত্যাগং ততঃ কুরু যতান্মবান্॥ ১২৮-১১ 


মন্ধষ্যের স্বভাব এই যে, সৌনধ্য অথবা গুণ দশন বা শ্রবণ করিলে, 
সেই সৌন্দর্য্য বা গুণের আধার বা আশ্রয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া 
গ্রাকে। ইহারই নাম রতি, রাগ, বা অন্রাগ। এই অন্গরাগই অবস্থা- 
ভেদে তক্তি, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। মনুষ্যের 
প্রক্কৃতিতে সত্বাদি যে সমস্ত গুণ আছে, তাহাই রাগ, এবং ছেষকে দ্বার 
শ্বরূপ করির! মন্ষ্যুকে কার্্যে প্রবন্তিত করে| এই জন্তই যাহার চিত্ত 
লৌন্দরধ্য প্রভৃতি দ্বার আৰষ্ট হয় না, সে গেছ, প্রেম প্রভৃতির বশীভূতও 
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হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে পরমেঙ্বরে রতি, অনুরাগ, প্রেষ 
বা আসক্তি ভগব্দু ভক্তির ভিততিম্বরূপ। পরমেশ্বরের অলৌকিক সৌন্দর্য্য 
এবং গুণকথা শ্রবণ, কীর্ভন, শ্মরণ প্রভৃতি দ্বারা হাতে চিত্ত আৰু 
হইলে ক্রমশঃ তাহার প্রতি প্রেম বা! ভক্তির ৯713 হইয়া থাকে। 
তৎপরে অভ্যাসযোগ দ্বারা উহা দৃঢ়মূল হইয়া কালে বুজি লাভ 
করে। তখন ইহ! পরা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই পরা ভক্রির 
ফল ভগবানে প্তন্ময়তা”। এইরূপ অবস্থায় ভগবানের গুণ শ্রবণমান্ 
ভক্তের চিন্ত সমস্ত বাহ্‌ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া! অবিচ্ছিন্ন গতিতে 
তাহাতে যাইয়া কেবলমাত্র তাহাকেই কেন্দ্র করে। এই জন্তই গোপীগণ 
্ামের বাশরীধ্বনি শুনিবামাত্র তন্ময় ও তদ্গতচিত্ত হইয়। সর্ব কর্খ 
পরিত্যাগ পূর্বক প্রিয়সঙ্গম লাভ করতঃ পরমানন্দে ভাসিতে থাকিত। 
পরমভক্তও সেইরূপ ভগবানের গুণ বণ অথবা সৌন্দর্য্য শ্মরণ করিবামাত্র 
ভাবাবেশে বিভোর, আত্মহারা, এবং তন্ময় হইয়া ভগবানের সহিত থিলিত 
হইয়া পরমাননে ভাসিতে থাকেন। 
“স ব্রহ্মবোগযুক্তাত্মা সুখযক্ষমাম£ তে । ৫২১ 

স্পর্শমপিষ্পর্শ দ্বারা যেরূপ তাত, লৌহ প্রভৃতি স্থবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি দ্বার। ম্পৃষ্ট হইব'মাত্র চিত্ত রজঃ এবং তমোগুণ 
বিনিরুক্ত হইয়া কেবলমাত্র স্বতগুণের দারা মমূদ্ভাপিত হয়। সর্ট ধর্ম 
বন্তর স্বরূপ প্রকাশ করা। “তত্র সত্বং শির্দলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়মূ” 
(১৪)৬)। ভগবান্‌ সকলের হয়ে অবস্থান করিলেও-_-পনাহং প্রকাশঃ 
র্বস্ত”__সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন না। সনগুণের পূর্ণবিকাশ হইলেই 
তিনি যেঘনিম্মুক্ত ভাস্করের হ্ঠায় ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশমান হন। তখন 
ভক্ত স্বীয় অন্তরে পরমানন্ম্বরূপ ভগবানূকে সনরশন করিয়। নিজেও 
পরমানন্দ স্বরূপ হইয়! যান। তখন আর ভক্ত এবং ভগবান্‌ উভয়ের 


অদৃ্ট ও পুরুষকার ১২৯ 
অধ্যে কোনও ব্যবধান থাকে না। “নয়ি তে তেষু চাপ্যহ্ম্”। ভগবত, 
তত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। ভক্তির মাহাত্যে ভক্ত ভগবানের 
ষথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করে, এবং এই ভগবংশ্বরূপলীলৈরবর্াযাধু- 
ধর্যান্ুভবাত্বক জ্ঞানই ভগবত্তত্ববিজ্ঞান। অনন্ত ভক্তি দ্বারাই ভগবানের 
এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা গীতাতে পুনঃ পুনঃ উক্ত 
হইয়াছে। জ্ঞানীর নিকট তিনি অন্থযানগম্য হয়েন, স্বান্থীভব ব! প্রত্য- 
ক্ষের বিষয় হন না। এইঙজন্ত জ্ঞানী অপেক্ষাও ভক্ত শ্রেষ্ঠ। 


শ্রীমদূভাগবতে উক্ত হইয়াছে-_ 


সালোক্যসার্টি সামীপ্যসারপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহৃন্তি বিনা মৎসেবনং জনীঃ ॥ ৩/২৯1১৩ 


নিগুপভক্তিযোগনিষ্টাসম্পন্ন একনিষ্ঠ পরম ভক্তগণকে ভগবান্‌ 
সালোকা, সারপ্য, সাবুজ্যাদি মুক্তি প্রদান করিতে উগ্ভত হইলেও তাহারা 
তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তাহারা বলিয়া থাকেন প্প্রভে। ! 
তোমার সেবাতে যে অনির্বচনীয় আনন্দ, মুক্তির আনন্দ তাহার নিকট 
তুচ্ছ। অতএব তুমিই জীবের 'কর্মাফলদাতা ; তোমার নিকট আমাদের 
এই মাত্র ভিক্ষা, আমর! যেন জন্মে জন্মে তোমার দান হইঘ়া তোমার 
ভূত্য হইরা, তোমারই সেবাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তোমারই 
প্রীতির জন্য তোমার প্রিয়কার্ধ্য সাধনে জীবন উংসর্গ করিতে পারি; 
২ভোমার পরিচর্য্যাই যেন জীবনের একমাত্র ব্রত হয়*| 





১/ 


গর! ভক্তি লাভের উপায় 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য 


প্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ জীবের বন্ধন মুক্তি 
সাধনীগত তত্ন্ান ও বৈরাগ্য লাভের এই রূপ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। 


তণ্মাজ্বিঙ্ঞাসয়াত্মানমাত্বস্থং কেবলং পরম্। 
সঙস্য নিরসেদেডদ্‌ বস্তবদ্ধিং যথাক্রমম্‌॥ ১১।১০।১১ 


“আত্মস্থ জীবান্তরাত্মতয়া স্থিতং কেবলং ছুর্ভগদেহিভোগ্যদঃখরহিতম 
পরং আত্মানং আত্মন্যংশভূতে ক্ষেত্রজ্ঞে শান্তত্বেন স্থিতং অংশিনং 
জিজ্ঞাসয়া বেদাস্তব্চারেণ সম্যক্জ্ঞাত্।। এতশ্মিন দেহগেহাদৌ আত্মাত্মীয় 
ুদ্ধিং ক্রমেণ নিরমেৎ ত্যজেৎ।” টীকা 

জীবের অন্তরাত্মা স্বরূপে অবহিত, দুর্ভগদেহিভোগ্য: হত, পরমা- 
আমার অংশতৃত ক্ষেত্রজ্ে অর্থাৎ পুরুষে শাস্তা বাট ॥ স্বরূপে স্থিত 
অংশী পরমাত্মাকে বেদান্ত বিচার দ্বার সম্যক অবগঠ হইয়া দেহ এবং 
 পুন্রদারাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং আত্বীয়বুদ্ধি ক্রমে পন্ত্যাগ করিবে। " 

বেগীত্ত বিচারের দাঃ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। আত্মার স্বরূপ 
জ্ঞান হইলে অনাত্ম দেহ এবং ইন্জিয়াদিতে আত্মভাব নিরস্ত হয়) এবং 
বিষয়াদিতে বৈরাগ্যবদ্ধি হইয়া পুত্রগারাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি দূরীভূত হয়। 


জ্ঞান 
ন হি জ্ঞানেন মৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যুতে । গীতা। 


একদিকে যেরূপ কৈবল্য লাভ করিতে হইলে, জননমরণলক্ষণ 
ংসার প্রবাহের চিরনিবৃত্তি করিতে হইলে, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, 

অপরদিকে সেইরূপ বিরল, কণ্টকময়, সংসার গহনে প্রবেশ করিতে 
হইলেও জ্ঞানের নিতান্ত আবশ্বকত।। জগতে মুখ-শাস্তিতে বাস 
করিতে হইলে, সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ধাহ করিতে হইলে, 
কর্মকুশল হইতে হইলে, লোকচরিত্র এবং লোকের আচার ব্যবহার 
প্রভৃতি নানাবিষয়ে অভিজ্ঞত| লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে 
“বাচিতে* হইলে, আমাদিগকে “জানিতে” হইবে; কারণ জ্ঞান 
আমাদের জীবনমরণরূপ মমস্তার মহিত ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত । 
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১৩২ অনৃষ্ট ও গুরুষকার 


019001101767% 00 6৮1] ? 10065 ৪0 017৩ 01070801001 
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জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞান বশতঃই লোক প্রতারিত হয়, এবং 
পাপকম্ম করিয়। থাকে। লোক ন জানিয়াই সাপের বিষ খায়, স্ধা- 
ভ্রমে গরল পান করে। অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। 

£& 0006 1001:025 ট.:020051003. 1070 [610৩ 15 
0790. 176081156 1 100005 30 11010, ৮1১00] 13 1)011015 
1১308105৩ 10 1708 ১০ 11016. 

সব্বি্া ভয়ঙ্করী। অঙ্নজ্ঞানী ব্যক্তি গলের গ্তায় মদান্ধ হয়। 
জ্ঞানের গভীরতার ফঙ্ল-_বিনয়নম্রতা। 

1615 001000৮ 1000018700 08 2 10001018165 01015511 
1116 515৮6 01 ৮1191 153 17306 10 561৮0 005, 

জ্ঞান বশতঃই লোক অর্থাদির দাস হইয়া থাকে। অন্তান অন্ধ- 
কারের গ্থায় বস্ত্র স্বরূপ আবৃত করে) এবং মিথ্যা বস্ত কল্পনা! করে। 
জ্ঞান আলোকের ন্যায় বন্তর স্বরূপ প্রকাশিত করে। 

৭506 25৮0000৮900 911] আ।ট) 192300, 785 0127 
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১01716 5901006৩1 00005, 076 ৮11] 058505 19 136581510” 

জ্ঞানের দ্বার৷ সংশয়ের নিবৃত্তি হয়; সংশয় নিরস্ত হইলে নিশ্য়াসধি কা 
বুদ্ধি হয়। | 
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অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৩৩ 
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আত্মন্ঞানের অভাববশতঃই আমরা প্রতারিত হইয়া থাকি, অনাত্ম- 
বস্ততে আত্মন্রম হইয়া থাকে। 


গুণেভ্যশ্চ পরং বেততি মদ্রভাবং সোহধিগচ্ছতি। ১৪1১৯ 


আত্মা সবাদি গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত ইহ! জানিতে পারিলে জীব ব্রক্গ- 
ভাব প্রাপ্ত হয়। 
10, 1010%7 9160 10115100815 10105017117, 2100 19 
7০ 0171) (05105 1710) 


ককের স্বরূপ জানিতে পারিলে তাহাতে প্রেমবশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট 
হয়। এই জন্যই তিনি “কৃ” নামে অভিহিত (কষ, 10 ]াওঅ, 
আকর্ষণে ) 
“৩17 00 516148 10 17212002065 110) [10851101217 
900 006 00£6৫01)1071106 01 8/080001 06061705 0001 
৭. &0,01586” 


১৩৪ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


জীবের চিত্ত ভগবানের লীবৈশব্যমাধুরী দ্বার! :8 হইলে প্রেম 
বা ভক্তির উন্মেষ হয়, এবং ভগবদদ বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা তক্তির 
দা সম্পন্ন হয়, ইহাই পরা ভক্তি | 


হর 


তত্ুঙ্ঞানের স্বরূপ 


দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্িজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতো। 
 দৃষ্টে সাপার্থা চেন্ৈকাস্তাত্যন্ততোইভাবাং॥ সাংখ্যকারিকা 


জীবমাত্রই আধ্যান্ত্িক, আধিটৈবিক, ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ 
দুঃখ দ্বার! উৎগীড়িত হইয়া থাকে ৷ সেইজন্য এই তিন প্রকার দুঃখের 
যাহাতে মূলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার উপায় জানিবার জন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ইচ্ছা! হয়। নানাবিধ লৌকিক উপায় দ্বারা এই দুঃখ 
আপাততঃ নিবারিত হইলেও--অর্থাং ওষধ সেবনাদি দ্বার! আধ্যাত্মিক 
দুঃখের, উত্তম নিরাপদ স্থানে বাসাদি ছারা আধিভৌতিক দুঃখের, এবং 
ন্তাদি দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও, & সমস্ত লৌকিক উপায় 
স্ব সময়ে ফণগ্রদ হয় না, এবং উহা দ্বারা আপাততঃ দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও 
ভবিষ্যতে উহার পুনরুৎপন্তির সন্তাবন! থাকে ; অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাব 
বিগ্ঘমান থাকে । যে ছুঃখ নিৰৃত্তির পর পুনরায় ছ'খ উৎপন্ন হয় ন। 
তাহাকেই আত্যস্তিক ছুখে নিবৃত্তি কহে। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্ির 
নামই মোক্ষ-বা! অপবর্গ। শাস্ত্কারগণ আত্যত্তিক ছুখেধ্বংসের এইরূপ 
বাক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন যথা--ছুঃখ প্রাগভাবাসমানকা লীনদঃখধ্বংপ 


অনৃষ্ট ও পুরুবকার 5৩৫ 


এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি রূপ মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ, এবং 
ইহা কেবল মাত্র তত্বজ্তান সাপেক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণের ঘতে এই 
তত্বজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে শরীর 
হইতে জীবাআ্মার পার্থক্য জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। সাংখ্য পাতঞ্জস মতে 
প্রক্কৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান, বেদান্তমতে জীব ও ব্রহ্গের এক্যাবধারণ, 
এবং মীমাংঘক মতে আম্মার প্রাকৃতিক অবস্থাজ্ঞানই তন্বজ্ঞান। 
কপিল প্প্রক্কতি প্রভবং বিশ্ব” এই শ্রুতি অবলগ্বন করিয়া প্রকৃতিকেই 
জগতের মুল কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণ “ষন্যায়া 
প্রভবং বিশ্বংৎ এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়। মায়া বা! অবিগ্তাকেই জগতের 
মুলীভূত কারণ বলিয়াছেন। অবিগ্ভা শবের অর্থ তত্বজ্ঞানের বিরোধা 
অজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কুন্থমাঞ্তলিগ্রণেত৷ উদয়ন চার্ধযও তাহাই বলিয়াছেন । 


ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসম। মায়া দুরুত্নীতিতে। 
মূলত্বাৎ গ্ররুতিঃ গ্রবোধভয়তোহবিষ্যেতি যন্তোদিতা। 
গীতাতে পরমেশ্বর নিজ শক্তি মায়। বা প্রন্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্থি 
করিয়া থাকেন এইরূপ বলা হইয়াছে। এ দম্বপ্ধে পূর্বে বিস্তারিত ভাবে 
আলোচনা! কর! হইয়াছে । গীতার মতেও প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান 
বা ক্ষেব্কষত্র্রবিজ্ঞান যুক্তিলাভের কারণ। 
য এবং বেদি পুরুষং প্রক্ৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানে! হপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ১৩২৩ 
শান্তে পুরুষকে যেরূপ নির্দেশ কর! হইয়াছে সেইভাবে পুরুষকে, এবং 
'বিকার সমূহের সহিত অবিস্যারূপিশী প্রক্কতিকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন 
হাহাকে আর পুনর্ববার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। 


১৩৬ অধৃষ্ট ও পুরুষকার 
প্জেম়ং যৎ তৎ প্রবক্গ্যামি যদ জাত্বামৃতমগুতে ।” 

ইহা ছারা বর্গের শ্বরূপক্ঞান ঘুক্তিলাভের কারণ ইহাই উত্ত 
হইয়াছে। শ্রতিতেও আছে পতমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! 
বিদ্ভতে অযনায়।” অতএব তবজ্ঞানের বিষয় তিনটা- প্রকৃতি, পুরুষ, 
ঈশ্বর । অর্থাং গীতোক্ত (১) ক্ষর পুরুষ ব৷ অচিৎ দৃষ্ত জড় জগৎ) (২) 
অক্ষর পুরুষ ব! চিৎ জীবাত্মা ; এবং (৩) পুরুযোত্বম বা পরমাস্া 
কারণ আত্মতত্বজ্তান লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ 
জানিতে হইলে, এক দিকে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ইহা জানিতে 
হইবে, এবং অপরদিকে জীবাত। গ্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহাও জানিতে 
হইবে। কার্ধযকারণয়ৌরভেদ:-_কাধ্য এবং কারণ অভিন্ন। অতএব 
কার্যকে জানিতে পারিলেই কারণকে জানিতে পার! যায়, আবার কারণকে 
জানিতে পারিলেও কাধ্যকে জানিতে পার! যায়। 

*প্রন্কতিপুরুষমহদহংকারতন্মাত্রভৃতেন্দিয়চতুর্দশতুবনাত্বুক ব্রন্ধাপ্ততদত্ত- 
্ভিদেবতিরধ্যঙ অনুষাস্থাবরাদিসর্কপ্রকারসংস্থানসংস্থিতং কারধ্যমপি সর্বং বর্গৈ- 
বেতি কারণভূত ব্রদ্ধাতুজ্ঞানাদেব সর্বববিজ্ঞানং ভবতি।” 

শ্রীমন্মাধবাচারধযকৃতসর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্‌। 

এই জন স্থায় দর্শন প্রণেত! গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেত৷ কণাদ 
কারের দিক হইতে (7017 0) €0০৫ 10 11০ 09038) শরীর. হইতে, 
জীবাত্বার পার্থক্যজ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু 
শরীর (0110:00099) প্রকৃতির পরিণাম বা! কার্য, সুতরাং শরীরকে 
জানিতে পারিলেই কারণ প্রকৃতিকে (118010009) জান] হইল। সাংখ্য 
দর্শন প্রণেতা কপিল--কারণের দিক হইতে (700 06 0203 10 0১০ 
€০৫) প্রন্কৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, যেহেতু সর্ববীজ 
্বরূপিনী কারণ প্রকৃতিকে জানিলেই সমস্ত কার্ধযতৃত জগৎ জান! হইল ॥ 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার, ১৩% 


খতএব উক্ত দাঁশনিকগণের মধ্যে যে মততেদ লক্ষিত হর তাহা মৌলিক বা 
তাত্বিক ভেদ নহে, প্রকারভেদ মাত্র। কপিল সংকারধা বাদী। তাহার 
যতে কারণ ব্যাপারের পূর্বের কাঁধ্য অব্যক্ত অর্থাৎ হুঙ্্ম বা অগুকট ভাবে 
কারণে অবস্থান করে। কার্যের উৎপত্তি ব! বিনাশ হয় না, কেবল মাত্র 
আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয় থাকে । 


অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাঁৎ সর্বসন্তবাভাবাং। 
শক্তন্ত শক্যকরণাৎ কারণতা বাচ্চ সৎ কার্ধ্যম্‌ ॥ 


কপিল যেরূপ কার্যের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কারণে কার্যে হুম্সভাবে 
অবস্থান স্বীকার করেন, সেইরূপ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ কপিলের 
সুম্্ভাবে অবস্থানের স্থুলে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণে কাধ্যের প্রাগভাব 
স্বীকার করেন। যে কারণে যে কার্যের প্রাগভাব আছে সেই কারণ 
হইতেই সেই কার্য উৎপন্ন হয়। ইহাকেও প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কি 
বল! যাইতে পারে। গীতাতে জগতের উৎপত্তি এবং লয় সম্বন্ধে যে বর্ণন! 
আছে তাহা কপিলের সংকা্ধ্যবাদেরই অনুরূপ। প্রক্কতি হইতে মহত্বত্বাদি 
আবিভূতি হইয়া জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে সমস্ত কার্ধ্য 
স্ব স্ব কারণে তিরোভূত হইয়। উহাতেই হ্ক্মরূপে অবস্থান করে। তবে 
গ্রভেদ এই যে, কপিলের মতে অচেতন! প্রকৃতিই জগংকারণ। গীতাতে 
এই মত নিরাকৃত হইয়াছে । অচেতনা প্রকৃতি চৈতগ্যময় পরমেশ্বরের 
অধিষ্ঠান বশত:ই জগত প্রসব করিয়া থাকে। 

সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষ নিত্য, অনাদি, অপরিণামী, এবং চৈতন্তম্বরূপ। 
পুরুষের স্ুখদুঃখভোতৃত্ব নাই। প্রক্ৃতিপুরুষের সান্লিধ্যবশতঃ জবাকুন্ুম 
সন্রিধানে স্কটিকের লৌহিত্যের স্ায় প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব এবং পুরুষে ভোতৃত্বের 
আরোপ হইয়া থাকে। “্যগ্ছপি অচেতনায়াঃ গ্রকৃতেঃ স্বতঃ কৃত্বং ন। 


১৫৮ আদৃষ্ট ও পুরুষকার 


সম্তবভি, পুরুষস্তাপি অবিকাঁরিণঃ ভোতৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি পুরুষ- 
সান্লিধাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃ্ং, প্রক্ৃতিসরিধানাচ্চ পুরুষস্ত ভোক্ত্মুচতেগ। 
“প্রধানেন সংভিন্নঃ পুরুষ; তদ্গতং ছুঃখত্রয়ং স্বাত্বন্যভিমন্যমানঃ কৈবলং 
প্ার্থয়তেঃ। 

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংসক্ত হইয়াই গ্রকৃতিগত ত্রিবিধ দুঃখ আপনাতে 
আরোপ করিয়া তদ্ার অভিভূত হয়। প্রক্কতি পুরুষের বিবেকজ্ঞান হইলেই 
এ ছুঃখতরয়ের আত্যন্তিকনিবৃতিরপ মুক্তি হয়। 

পতগ্নলির মতে মনোগ্রাথ সখ দুঃখাদি আত্মাতে আরোপিত হয়। এই 
জগ্ত তাহার মতে সমনস্ক ইন্জিজয়েন নামই কৈবল্য বা মুক্তি। 

গীতাশাস্ে ক্ষেত্রকষেত্রজ্ঞসংযোগই স্থাবর জঙ্গমানুক জগতের উৎপত্তির 
কারণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্িত সন্বংস্থাবরজঙ্গমমূ। 
ক্ষেওক্ষেত্রজ্জসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ভ ॥ ১৩/২৬ 


সাংখ্যমতে যেরপ প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাব বশত; 
উভয়ের সংযাগ হয়-_পঙ্ ্ববুভয়োরপি সন স্তংকৃতঃ সর্গ;_সেইরূপ 
কষন্র বা অপর! প্রক্কতি এবং ক্েত্রজ্ঞ বা অক্ষর পুরুষের মধ্যে অজ্ঞান 
বশত; সংযোগ বা অধ্যাস রূপ পঘন্ধ হয়, অর্থাৎ ক্ষেত্রের ধর্ম ও তাদাত্ময 
কেত্রজে, এবং ক্ষেত্রজ্েের ধর্ম ও তাদাত্মা ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। 
এইরপ পর্পরের স্বরূপ ও ধর্ম পরস্পরের উপর আরোপ বা উপচারের 
নামই ক্ষেত্রকষেত্রজ্ঞসংযোগ | বিবেকজ্ঞানের অভাবই এই সংযোগের 
কারপ, ইহাই নাম মিথ্যান্তান। ক্ষক্রকষেত্রজবিজান ছারা এই মিথ্যাজ্ঞান 
নিরত্ত হইলেই জীবকে আর সংসারবন্ধনে বন্ধ হইতে হয় না। যেহেতু 


কারণং গুণসঙ্ষোইন্ত সফসম্যোনিজনুস্থ ।১৩২১ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১৩৯ 


জীবাস্্রা কোনও কর্ম না করিলেও প্রকৃতির পরিণাম ইন্দ্িয়গণের 
রহিত সব্বন্ধ হেতু, ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিশ্পাদিত গুতাশুভ কর্মের ফল- 
ভোগের নিমিত্ত সদসদ্যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। 

বৈদান্তিক মতে প্তত্মসি” এই মহাবাক্য প্রতিপাদিত জীববদ্ষের 
ধ্রক্যাবধারণই তবজ্ঞান। “তৎ৮ এই সর্বনাম শব্দটা যাবতীয় বস্করই 
বোধক। ব্রদ্ধ সকল বস্তর স্বরূপ, এই কারণে ণত২” শবটা ব্রন্মেরই 
প্রুতিপাদক | বেদান্তমতে একমাত্র বঙ্গই সত্য, তদতিরিক্ত জগৎ 
মিথ্যা উহ্থার বাস্তব সভা নাই। উহা অবিষ্তা বা মিথ্যাঙ্জান 
বিজ্ভ্তিত। রক্ছুবিষয়ক অজ্ঞান বশত: যেরপ রজ্জুতে মিথ্যা র্প 
করিত হয়, যতক্ষণ এ অজ্ঞান থাকে ততক্ষন এ মিথ্যা! সর্পজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হয় না, এবং রজ্জুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইলেই অর্থাৎ রজ্জুকে 
রজ্জব বলিয়া জানিতে পারিলেই মিথ্যা সর্পজান নিরস্ত হয়, গেইরূপ 
বক্ধব্ষয়ক তবজ্ঞানের অভাব হেতু রচ্ধে মিথ্। জগৎ করিত হইয়া থাকে। 
ইহারই নাম বেদান্তের মায়া। ব্রদ্দবিষয়ক ত্জ্রানের উদয় হইলে 
আবিগ্নাবিজ্প্তিত জগৎ নিরন্ত হয়। 

“নিত্যতুদ্বুদ্মূক্তস্বভাবং বুদ্মেব পরমার্থ; | 

_ তদতিরিক্ত নানাবিধ ভোক্তৃভোওব্যাদিতেদ প্রপঞ্চ; সর্কবোইপি তক্মিন্‌ 
অবিষ্যয়া পরিকরিতঃ। সদেব সৌম্যেমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি 
বচননিচয়গ্রামাণ্যাৎ 1” 


৯২৪গ্য 


ধারের ভাবগতির বিষয় নিঝিষ্টচিত্তে নিরস্তুর চিন্তা করিতে করিতে 
ক্রমশঃ বৈরাগ্যবুদ্ধির উদ্রেক হয়। অন্তরে বৈরাগাভাব উদ্রিক্ত না হইলে 
জীব স্ীপুন্রাদির মায়া ও বিষয়াসক্তি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে 
না। ভাবিয়া দেখিলে পার্থিব এরর, পদমর্যাদা, ভোগবিলাস কয়দিনের 
জন্ত ? বর্তমান শরীরারভ্তক প্রারন্ধকর্মের ভোগের ক্ষয় হইলেই এই 
ভোগায়তন নশ্বর পাঞ্চতোতিক দেহ পঞ্চডৃতে মিশিয়া যাইবে | কেবল 
কামিনীকাঞ্চন, অকচনানাদি ভোগবিলাসের সামগ্রী উপভোগ করিবার 
জন্থই এই ছুল্পভি মানব জন্ম হয় নাই। মনুষ্য জীবনের ইহা! অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ এবং মহৎ উদদে্ঠ আছে। তাই ততর্শী বিবেকিগণ তুচছ, 
অকিঞ্িংকর, নলিনীদলগত জলের হায় চঞ্চল। জঙাধরপটলের ন্যায় 
ষণস্থায়ী, পাধিব ধনমম্পাদাদিতে বীতরাগ হইয়া, যাহাতে আধ্যাসিক. 
সম্পদ বলে বলীয়ান হইয়া আত্বোন্নতির এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে 
ক্রমণঃ আরোহধ করিতে সমর্থ ইন, তাহারই জন্য শক্তি সয় করিতে 
রবাস্তকরণে চেষ্টা করিযাই ক্ষান্ত হন নাই; পরহঃখকাতর ও দ্ধ 
বায় হইয়া "্মমতীবর্ভে মোহগর্ভে” নিপতিত যোহান্ধ জীবের মোহনিত্রা 
ভাঙ্গাইবার জন্য পরিশ্রম মহকারে অধ্যত্ববিষয়ক ত্বস্রানমূলক শান্তর 
সমূহও গ্রণযন করিয়াছেন। ভবতৃতি বণিয়াছেন_-"এতে খনু হ্ায়মরশ 
চ্ছিঃ সংসারভাবা যেভ্যো বীভংসমানাঃ সন্তজা সর্ধান্‌ কামান্‌ অরণ্যে 
বিশরামান্তি মনীধিঃ।" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই জনৈক গ্রসিক্ধ 
দার্শনিক কৰি মন্্পর্শী ভাষায় বিষাদের সরে গাহিয়াছেন_- 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৪১ 
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বাস্তবিকই তাহাই! হিসাব নিকাণ করিলে সকলেই দেখিতে 

পাইবেন_-“সংসারেহশ্মিন্‌ কিয়ন্তি বাঁ ছুঃখছুর্দিনানি কিয়তী বা সখ 
খদ্যোতিকা1” আরও দেখিতে পাইবেন, ইহলোকসর্বস্ব জীব সকল 
্বার্থপরবশ 7; সকলেই স্থার্থাভিসন্ধিতে স্বকারধ্য উদ্ধারের চেষ্টায় ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে। এমন কি “ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়! 
ভবতি, আত্মনস্ত্ব কামায়*-_ শ্রুতি । স্ত্রী সুখস্থাচ্ছন্দ্য স্বামীর উপর নির্ভর 
করে, এই জন্যই স্ত্রীর নিজের স্বার্থের অনুরোধে স্বামী স্ত্রীর প্রিয় হয়, 
নিঃস্বার্থভাবে নহে। 


পর্বঃ কার্্যবশাৎ জনে হি রমতে কন্তান্তি কো বল্লভঃ| 


যে দেহ জীবের এত প্রিয় সেই দেহই যখন তাহার নিঙ্গের নহে, 
স্তখন “কা তকাস্তা, ক স্তৎপুত্রঃ?” মোহান্ধ জীব মনে করে-_- 


অহ! মে পিতারৌ বৃদ্ধ ভার্ধ্যা বালাত্মুজাঅুজা: | 
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবস্তি হুঃখিতা? ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১1১৭1৫৭ 


হায়! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা; ত্ত্রীর ক্রোড়ে ছুগ্ধপোষ্য শিশু; 
পুত্রগণ উপার্জনক্ষম নহে; আমি মরিয়। যাইলে তাহারা সকলে অনাথ 
ও নিরাশ্য় হইয়। পথে দীড়াইবে। আমার অভাবে তাহার| কিরূপে 
জীবন ধারণ করিবে । কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেন. 


১৪২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 
তো, 08 00716) 210. 17061) 109) £০) ০8 006 আর 00965. 

07 101 6061,--শধু তাহাই নহে; “সম্বন্ধ হা বনাবধিঃ | 
$1)67 175 15 00১0) 106 ৮111 51110 10000 হ 90016 1019, 
(07০ 02005 01 11106 

মৃত্যুর পর যত দিন যাইবে তাহার স্থৃতিও ক্রমশঃ কালের অতল 
গর্ভে নিঃশবে লীন হইতে থাকিবে। 

অজরাজা| যখন ইন্দুমভীর শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, 
তখন বশিষ্ঠদেব তাহাকে সাস্তবন। গ্রদান করিবার জন্য বলিয়াছিলেন-_ 


রূদতা কুত এব সা পুন নানুমৃতাপি লভ্যতে। 
পরলো কজুষাং স্বক্ধতিরন্তয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্। 
কালিদাস 


তাহার জন্ত ক্রন্দন করিলে, অথবা তাহার অনুযরণ করিলে তাহাকে 
পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, কারণ.মৃত্যুর পর দেহিগণ স্বীয় স্থী 
কর্ধান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক হয়। 

এই পমস্ত বিষয় আমরা যে জানি না, তাহ! নহে। আমরা সকলেই 
ইহা জানি, এবং অনেক সময়ে মনে মর্মে ইহার সত্যতা অনুভবও করিয়! 
থাকি, কিন্তু তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্জে নিপতিত থাকা হেতু এই সমস্ত 
উপদেশ বাক্য আমাদিগের নিকট অরণ্যে রোদন করার স্তায় নিক্ষল হয়। 
জীবমাত্রই মায়াপাশশতৈ বদ্ধ:_-এই সকল মায়! পাশ ছিন্ন করা! বড়ই 
স্ুকঠিন। 


অপূর্ধেয়ং হরে মায়া ত্রিগ্ণা রজ্জরূপিণী। 
তয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো৷ ধাবতি ধাবতি ॥ 


অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৪৪ 


মায়া, রঙ্জু বিশেষ হইলেও, এ রুজ্জুটী অতি অপূর্ব । সাধারণ রজ্জুর 
মত নহে। বজ্জুর কার্ধ্য বন্ধন করা। যদি কাহাকেও রজ্জু দ্বারা বন্ধ 
করা হয়, তাহা হইলে গে এক স্থানেই আবদ্ধ থাকে, অন্তত্র যাইতে 
পারে না। বন্ধন মুক্ত হইলেই স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা গমন করিতে পারে । 
এই মায়ারূপ রজ্জুতেও বন্ধন করে বটে, কিন্তু এ বন্ধনের ফল হন্যরূপ। 
কারণ মায়! রঙ্ছৃতে বদ্ধ হইয়া জীব প্প্রাতঃকালে উঠে, কতই যে না খাটে, 
ছুটাচুটি করে ভূমণ্ুল” | 


আর মায়৷ পাশ ছিন্ন হইলে-_ 


সর্ধকন্মাণি মনসা সংন্যস্ান্তে সুখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্‌। 


শ্রতিতেও আছে-- 


যদাআ্বানং বিজানীয়াদহমন্মীতি পুরুষঃ | 
কিমিচ্ছন্‌ কস্য কামায় সংসারমনুসংলরেৎ | 


মনন্তত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক বিচার করিলে এই বিষয়টা সহজেই হৃদয়জরম 
করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান 
্রবৃ্ির গ্রতি কারণ। ইষ্টত্ব আমাদের প্রবৃত্তির প্রযোজক, এবং দিত 
উহার প্রতিবন্ধক | ইষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি, এবং ছিষ্ট বিষয়ে অগ্রবৃত্তি বা 
বিরাগ, জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ। স্ত্রীপুত্রাদিতে এবং ধন সম্পত্তি গ্রতৃতিতে 
যতক্ষণ আমাদের ইট্টসাধনতাজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ উহাতে আমাদের 
মমতা, ম্নেহ, অনুরাগ অক্ষু্ থাকে । স্ত্রীপুত্রাদির জন্য লোকে যেরূপ 
্বার্থত্যাগ এবং ক্রেপ স্বীকার করিয়া থাকে, নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় ব্যক্তির 
জন্য সচরাচর সেরূপ করিতে দেখা যায় না। 


১2 


১৪$ অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


আবার অনেক সময়ে, অস্তুরে বৈরা গ্যবুদ্ধি না থাকিলেও স্ত্রী পুন্রাদির 
কদর্য ব্যবহার বশতঃ, কিন্বা অন্ত কারণে উহার! দিষ্ট হইলে উহাদিগের মুখ 
দর্শন করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল বস্তুতে আমাদের ৪500005 
0০ ০1110 অ 161011]5 50017055169] 8170 91০০০৮_ সেই 
সকল বস্ত হইতে মমত্ববন্ধন ছিন্ন হইলে আমরা মানবহৃদয়ের ম্বভাবসিদ্ধ 
শ্নহপ্রবণতার বশবর্তী হইয়া অন্ত বস্তুকে আকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করি । 
এই জন্য অন্তরে প্রক্কৃত বৈরাগাভাব জাগরূক হুইলে, জীব অনিত্য, অসার 
বস্ত পরিত্যাগ করিয়া! নিত্য, সারাংসার, এবং পরাং" কত আশ্রয় করে। 

অতএব বেদাস্তবিচারের দ্বার। এই সমস্ত সংদার৬.... প্রকৃত স্বরূপ 
অবগত হইতে পারিলে ক্রমশঃ বৈরাগ্যোদর হইয়া পু্নারা”, আহ্মীয়বদ্ধি 
এবং গৃহাদিতে মমত্ব বুদ্ধি দূরীভূত হয়। এইরূপে আত্মতৎগ্জান এবং 
বৈরাগ্য বুদ্ধির সাহায্যে দেহে আত্মভাব, এবং স্লী-পুল্রাদিতে মাম্মীয়ভাব 
নিরসন পূর্বক কামিনী কাঞ্চন হইতে চিন্তকে সমাহত করতঃ অনন্ত- 
চিত্ত হুইয়৷ ভগবছুপাসনাত্মক ভক্তিযোগ আশ্রয় করিলে 'রাভঃক্ুর 
মাহায্মযে জীবের জননঘরণ প্রবাহলক্ষণ সংসারের চিত্রটি , হইয়া 
থাকে _ 


আত্মতবাববোধেন বৈরাগ্েণ দূ়েন চ। 
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নিগুপঃ সদৃক্‌॥ 
| শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/৩২1৩৬ 
আত্মতত্বজ্ঞান এবং দৃঢ় বৈরাগ্য হইলে জীব কর্ম্ার্শদবারা সঞ্তণ 
অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ, এবং সংন্যাসযোগ দ্বারা ব্রক্ধরূপ নিপু, ভগবানূকে 
লাভ করে। 


স্তব। 


মমং প্রশাস্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুভ জম্‌। 
স্থচারুহ্ন্দরগ্রীবং স্বকপোলং শুচিশ্মিতম্‌ ॥ 
সমানকর্ণবিত্থস্ত শ্ফুরন্‌ মকরকুগুলম্‌ । 
হেমান্বরং ঘনশ্তামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্‌ ॥ 
শঙ্খচক্রগদীপন্মবনমালাবিভূষিতম্‌। 
নূপুরৈ বিলসৎপাদং কৌস্তভপ্রভয়া যুতম্‌ ॥ 
সর্বাঙগসুন্দরং হগ্ঘং প্রসাদনুমুখেক্ষণম্‌। 
'নমামি পুরুষং দিব্যং বেণুবাচ্থবিনোদিনম্‌ ॥ 
প্রসন্নবন্তুং নলিনায়তেক্ষণম্‌ 
কদন্বকিপ্ননৃপিশঙ্গবাসসম্‌। 
লসন্মহারপ্বহিরপ্য়াঙ্গদম্‌ 
স্কুরন্‌ মহারত্বকিরীটকুগুলম্‌ ॥ 
বকীর্তনং যত্মরণং যদীক্ষপম্‌ 
যছন্দনং যচ্ছববণং যদীরণম্। 
লোকস্ত স্বো বিধুনোতি কলমষন্‌ 
তশ্মৈ সুভদ্রশ্রবমে নমো! নমঃ ॥ 
হরের্নাম হরের্লাম হরেন্নামৈব কেবলম্‌। 
গতিরেক1 কলৌ বণাং নিঃশ্রেয়সপদ প্রদং ॥ 
নায় স্তে শক্তি রীদৃশী যচ্ছতি শ্বাশ্বতং পদম্‌। 
ন জানে কমলাজানে পদং তে কিম্পদ প্রদম্‌ ॥ 


১৪ 


নাম কীর্তন | 


কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ মুকুন্ব মধুস্দন ! 
নারায়ণ হরে বিষ্ণে! অনস্ত মাধবাচ্যুত ॥ 
বাসুদেব মুরারে চ জগদীশ জনার্দন । 
গীতান্বর ঘনশ্তাম শ্রীধর মুরলীধর ॥ 
ব্রহ্মণ্যদেব যজ্ঞেশ পন্মপল1শলোচন। 

যাদব পুগরীকাক্ষ বনমালাবিভূষণ ॥ 
গোবদ্ধনধর ব্রহ্ম কংসাঁরে পুরুযষোত্তম ॥ 
বিশ্বস্তর গুণাতীত বামন নন্দনন্দন ॥ 

*.হচ কুগদাণ।ণে নুসিংহ গরুডধবজ । 
দৈবকীনন্দন শ্য'ম ভংস শ্রীবৎসলাঞ্চন ॥ 
সচ্চিদানন্দ বৈকৃ্ণ গোপিকাচিত্ররপ্রন ) 
দৈতাবে কৈটভাঁরে চ পল্মনাভ সনাতন ॥ 
শেষশাযিং শ্তৃর্বাহো কোটিমদনমোহন | 
হিবণ্যগর্ভ দেবেশ জপতে আীনিকেতন ॥ 
বিশুদ্ধজ্ঞানমুর্তে চ সংসারার্ণবতারণ । 
সর্বদুঃখোপশমন সর্ববিদ্রবিনাশন ॥ 
দামোদর হৃধীকেশ শ্রিরাখাপ্রাণসহীভ | 
ভক্তানুগ্রহকারক দ'নার্শরণ প্রভে। ॥ 
কেশব গোকুলানন্দ সব্ধেশ সাত্বতাং পতে। 
নীলাম্বদশনিভশ্তাম লক্ীকাস্ত নমোহস্ততে ॥ 
€হ কৃষ্ত করুণাসিন্ধো দন বলে গতেশরতে | 
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্ততে । 
ভঁতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগতৎপতে। 
যোগেশ্বর জগন্নাথ হে শীকান্ত নমোইস্তরতে ॥ 


৭ ০ 


অস্পকএপ ১০ 


গীতার অনুশাসন । 


জীবের কর্তৃব্য। 


নিয়ত কুরু কর্ম ত্বম্_মা। ভে সঙ্গোইস্বকর্মণি। ইহাই গীতা 
শান্ধের প্রথম উপদেশ। পুরুষকার জীবের অবস্ঠ কর্তব্য। এই ক্রিয়াখল 
জগতে আলন্তের স্থান নাই। অনম এবং নিশ্টে্ট হইয়া বিয়া থাকিলে-- 
শর্-এবাত্রাপি চ তে ন গ্রসিধ্যোে করি: | 
বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আদমকে (৫])) এই বলিয়া 
মঙসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন-- 105 00০ ৪৬০৫: 0 00 1010৬ 
১ এ: 0100 08010) 01880৮--অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করিয়। তোমাকে 
জীবিকা নির্ধাহ করিতে হইবে। কিন্তু তাহ! হইলেও, কর্ম কল্যাণ- 
গুণাত্বক পরমেশ্বরের অভিশাপ নছে, তাহার পরম আশীর্বাদ। 
“15 006 তন] 00156 
13150110760 1010 106:07--001[01) 18510 0107 
13165 :০17--8 ৫৮ 010 আট ০0156 016০৫, 
18: 050 [15 01605517606 ?--], 0), ১01৮৮ 
011 15 ৮0151008011: 15 [09115 10135101 
0) 68101702111, 
[01 20001) 1115 ৮6 1106 ০010, 
11. 10161065৭76 216 06৪80 
১০]5 [16 ৮111 5611 00900, 
[0100 তা] 1801 160. 
[116 0016 55010 01 [7100170185) *076 501 020 1000 10561 


10 120: 01 50061010100 00 8০ ৪10 1090, 


১৪৮ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


২। কর্ম জ্যায়ো হ্বকর্মণঃ_-কারণ আলম্ত শয়তানের লীলাভূমি । __ 

(৪) 71016 120 06005 076 10511, (9) 
1016 1217 15 06 10091115 011:91100, 

(0 580) 000৫3 90116 17015010161 5011) 
[7017 1016 1)2005 10 0০--১/৪৮, 

ও৩। অসক্ঞঃ সততং কা্ধ্যং কণ্ সমাচর। 

কতৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া,"অনহংবাদীগ্হইয়া কর্তব্যবদ্ধিতে কর্তব্য 
কার্ম্য সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ক্রক্গচর্য, গাহস্থা, বানপ্রস্থ প্রভৃতি 
আশ্রম ভেদে জীবের কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। বাল্যকালে বিস্তাভ্যাস। ছাত্রাণা- 
মধ্যযনং তপঃ। ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্তাঁ। যৌবনে ধনোপার্জন। 
বাদ্ধকো পুথ্যসঞ্চয়। *অজরামরবং প্রাজ্ঞো৷ বিষ্থামর্থঞ্জ চিন্তয়েৎণ_-ইহাই 
শাস্ত্রের উপদেশ । 

1009 11086 010005) 000 07050 1150 25 26: 0776 

09018 06৮৫ 016. 

৪। তঙ্মাচছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যা কার্য্যব্যবস্থিতৌ 
রান্। শান্ত্বিধানোক্তং কশ্ম কর্ুমিহাহসি ॥ 

ধষি প্রণীত শান্তর সমূহে আস্থা সম্পন্ন হইয়া শাস্ত্র সাহাষে; কর্তব্য 
নিদ্ধারণ পূর্বক অবহিত হইয়া কর্তব্য কর্ম সকল অতন্ত্রিতভাবে করিতে 
হইবে। [06 548৮৭3 0011087 00৩ 01909111790 01105550006 
01116 15001) 06 98015, 1১0 ৮010 01101 আ1]) 121001600 
1141)1) 2110 00010 ৮560 1110 11১0 ৮61 1106 01 11017005, 
সুতরাং শাস্ত্র বাক্য অন্ুমরণ করিলে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সস্তাবনা থাকিবে ন1। 


1076 চা 5605 08100)0 000 076 2120 1067) 1১6 
1935 016 018105 910010615 00 8800 900, 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৪৯ 
€। যাত্রাম্পর্শান্ত্র কৌন্তেয্ব শীতোফনখহঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্া স্তাং স্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ 


বিষয়ের সহিত ইন্দ্রের সবন্ধবশতঃই জীব শীত) উষ্ণ নুখ, দুঃখ প্রত 
ভোগ করিয়া থাকে । এ সম্বন্ধ উৎপত্তি এবং বিনাশশীর, ও অনিত্য। 
অতএব তন্নিমিত্ হর্ষ বা বিষাদে অভিভূত ন! হইয়] ধৈর্য্য সহকারে তাহা সন্ত 
করিতে হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্ৃত্যুৎসাহসমন্থিত কর্তার” 
প্রশংসা, এবং «বিষাদী, অলস, দীর্ঘনুত্রী কর্তার” নিন্দা কীন্তিত হওয়ায়. 
ঘৈর্ধা, ক্লেশসহিফুতা, কাধ্যতৎপরতাঃ উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণই 


এপ 


জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌, এবং কর্ম ক্ষেত্রে প্রধান সবল ইহাই চিত হইয়াছে । 


৬। গ্ষুদ্রং ফবদয়দৌর্কল্যং ত্যকোতিষঠ পরস্তপ। 
[০ 86 621 15 10195012110, 


1)0ঠ0ট 01 8001110-- 01110015051 


৭। সুখহ্ঃখে সমে কৃত্বা লাভালাতৌ জয়াজয়ৌ | 
সিদ্যুসিছ্যে! নিব্বিকারঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 


কর্মজীবনে উন্নতি, অবনতি, উথান, পতন-_ইহাই জগতের নিয়ম। 
০ 0]1 00 1156, এ 081006৭ 00 181)0 05৮৮1, 51587) 0০ 
৬৪16*--0101)10, 

ভূমৌ স্থলিতপাদানাং তূমিরেবাবলম্বনম্‌। ভূমিতে পড়িয়| গেলে লোক 
ভূমি ধরিয়াই উচিতে চেষ্টা করে। ভাগ্যলক্মী কখন প্রসন্না হইবেন কেহই 
ঝলিতে পারে না। পুরুষত্ব আমাদের করায়ন্ব, কিন্তু কর্মফল দৈবাধীন। 

কর্মশ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদাঁচন ইহাই গীতার উপদেশ । অতএব 
লাভ, লোকসান, জয়, পরাজয়, সিদ্ধি, অসিদ্ধি বিষয়ে নিধ্বিকার হইয়া 


১৫০ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


কর্তব্যবুদ্ধিতে কা্ধ্য করিয়| যাইলে কখনও নৈরাশ্ত জনিত ক্ষোভে বা! বিঘাদে 
অভিভূত হইতে হইবে না। 

"আশ! হি পরমং দুঃখং নৈরাগ্ং পরমং সুখম্গ | 

আশায়া; খলু দাঁসা৷ যে তে দাঁসা জগতামপি। 

আশ! দাসীকৃত| যেন তস্য দাসারতে জগৎ ॥ 


যিনি আশার দাস, তিনি জগতের দাস। পরন্ত যিনি আশাকে দাস 
করিতে পারিয়াছেন, জগৎ তাহার দাস। 


১০ 9ি19561111016 ; 20 ৬10) 00)00 17106]] 6 টা], 
বহতা 


“1১811090102 15 60010101017 0117550 2010670600 00821৮ 
1000, 916 [07 ৪10 0 ছা) ১000৮ ঝা 9011810100৩ 
165 5206 ১৩61001)3, 1)1695076) 80061)05 110165, 8৮ 15 
71001 (106 519৬০ 01210 01 060, 1115 1700)10655, ৮1107 
1১ 1015 0), 0১060087000)100 2110 010805 10101101007 
(135 08107105506 1700076, 11010005170 0০0 1১6 1)01, 
9 9101) 1)11056]1 21 50061 
৮। ন গ্রন্থম্েৎ প্রিয়ং গ্রাপ্য নোহিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 


দুঃখেঘনুদিপ্নমনাঃ সুখেযু বিগত্পৃহঃ। 

শুভাগুভ কর্মের ফলেই জীবকে সুখ ছুঃখভোগ করিতে হয়। পরমেশ্বর 
কর্মফলদাতা; সুতরাং স্থুখ দুঃখ তীাহারই দান মনে করিয়া মাথায় 
করিয়া লইতে হইবে। ভগবান্‌ একদিকে অর্জুনকে ফলাসঙ্গ এবং 
আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জনয পুনঃ গুনঃ বলিয়াছেন, অপর দিকে যুদ্ধে 
জয়লাভ হইলে সমূদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, সংসারী জীবকে সুখ দুখে উভয়ই ভোগ করিতে হইৰে, 
কারণ নখ ছুঃখ ভোগ করার নাযই ত জীবের সংসার। 


অনুষ্ট ও পুরুষকার ১৫১ 


110 ২০) 01 007 1106 15 96 2 0012101 5917, ৫১01 
2111 11] 000811)01, | 

তবে সুখে বিগতম্পৃহ হইতে হইবে। কালিদাস যেরূপ দিলীপের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-“অসক্তঃ ম্থমন্ভং,” আমাদিগকেও মেইরূপ অনাষণ 
ভাবে, পুধ্করপলাশবৎ নিিপ্ত ভাবে, প্ধরি মাছ না ছুই পানি” ভাবে সুখ 
এবং ভোগ বিলাদের সামগ্রী উপভোগ কৰিতে হইবে। ভোগ বিলাসে মন্ত 
এবং আম্মহার হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব বিসঙ্ছন দিলে চলিবে না। “তদর্থং 
কর্ম কোন্তেয় নৃক্তসঙ্গঃ সমাচর |” 

দুঃখও যখন অবশ্যন্তাবী, তখন আমাদিগকে “দুঃখেষন দিগ্রমনাতশ হইতে 
ক্ষইবে। কারণ 


স্খস্যানস্তরং ছুঃখং হখস্যানন্তরং সথম্‌। 
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥ 


জগৎ পবিবর্তনশীল__স্থখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই ভাবে 
লখ এবং ছুঃখ চক্রের স্ায় নিরত বিঘুণিত হইতেছে। 

[01৩19717105 01009 18 106 ৬1100060055 91151 11000, 
২115 & 01090 1701) 17)0625 ৪(00171001 0010 2 0101 
187 010১৩ ৮10) ৪ $0913670) 50036), 

জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ বিরল। ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বর 
মঙ্গলমর বিধান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 11070100 15 1000 19206, 
200 ৪00 15 08৪ 9100, 01 116দুংখ আছে বলিয়াই সুখের 
আদর, অন্ধকার আঁছে বলিয়াই মালোকের আদর। 


স্থখং হি দু'খান্যনুডূয় শোভতে । 
ঘনান্বকারেঘিব দীপদর্শনম্‌ 


১৫২ . অৃষ্ট ও পুরুষকার 
[006 17065 01 01155 70016 11217010010, 
(01094015601) 921)101 01005 01 ৮০৪-0'29. 
চির স্ুখীজন কখনও ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে না। 
16 16515 ৪ 50815 1108 1661 0010 2 ০900, 
যাহাতে আমর! অগ্রতিবোধশায়িনী মোহনিড্রায় অভিভূত হইয়া নাঁ 
পাড়ি, সেই জন্ত আমাদিগকে সজাগ ও সচেতন রাখিবার জন্য লুদিনের মধ্যে 
হ্দিন আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে, আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে শোক ছুঃখের 
তীর কশাঘাত সহ করিতে হয়। নিরবচ্ছি্ সুখে নিরন্তর বিভোর হই! 
থাঁকলে, ভোগ বিলাসে সর্বদা মগ্র থাকিলে, জগন্াতাকে জগৎপিতাকে 
গ্চাকিবার নুষোগ হইবে না। 
”3 1701১0৫ [০০৮--16 51151] 1001 10102) 
41110007 2] [115 01110107; 16617 


[76 ৬0005 07670001015 10010515526 5 
*116 &0901005 01701. 10 10091, 


অতএব ঈশ্বরের দান মনে করিয়! ছুঃখকে মন্তকে করিয়া! লইলে দুঃখে 
কখনও কাতর ব৷ অভিভূত হইতে হইবে না৷ 


৯0170% 15 96 0700 1010 100 (10 (191, 500 .:১€ 
1১775816001 1190-10010)5, 


অবগরচ্ছতি মুঢচেতনঃ 

প্র়নাশং হৃদিশল্যমপিতম্‌। 
সথিবুধীস্ত্ব তদেব মন্ততে 

কুশলদ্বারতয়। সমুদ্ধাতম্‌॥ কালিদাস 


[006 51014 10170. 001551615 (03৫ 1955 01 9691 076৯ 
95 2 হা))85115 27246410000 006 06816 ৮0 00 0৩. 


অৃষ্ট ও পুরুষকার 58৩. 


(80001100100, 505 25 2.:10855116 21%0484 রিটা 07৩ 
10০81 10508056 06 0)0 01655176 17101) 0115 %1315007 01 
30170$/ ০810165 00) 105 0100৭, 

“16 21 006৮৮151169 10 00708 8061 10, 9310 01156 
16 8170 15000006 17103011, 10 ঠা ওযা 10050055৪0৫ 
10110. 76. 0 111000000 101)05616 75 100 00012 0 ০9! 
€001910 101 01061 00 61667 1710 0010, 00 06 1106 
৮ 021) 19 1701 11] 1)1756]1, 00100006150 0811৮ 
08065 01055 15 10 1১৫21 00101060851) 70 1115 0120 1651 
ও 17617 ০১ 0)0 7015 201. 0105505, 1116 [3105 2100 100005105. 
1 1106,5 

৯। উদ্ধারেদাত্খবনাত্বানং নাম্মানমবসাদয়েং। 
আত্্েব স্বাত্মনো বনধুরাক্ৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 


ইহাই গীতা শান্্ের সারভূত উপদেশ । 
দ3611765010006) 5611-0105 16005 ১৪115900917 
[11656 17160 2106 1690 1166 00 $0%০161) 1০0৮০. 
21110 5017, 
একদিকে যে সমস্ত গুণের জন্ত মনুষ্য লগতে গণ, মানত, বরেণ্য হয়, 
ধখা- আত্বজ্ঞান, আ্মসম্থান, আত্মমংযম, আত্মনির্ভরভা, আত্মপ্রত্যয়, 

'আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি, সেই সমস্ত গুণই আত্মাকে বিষয় করে। 
80৩০ 775) 056 07) 90501806 ১0০76501061 309৫ 5৫165 

€০ 10101161 00/005-1 6015 501), 

7010177670 01 00 16001100160 00 00৩ 1)0101187 01801, 
*]190) 1010 07556115715 075 050 1595091216 01 19000) .. 
£8100197 05 00610101165 টি 06115291907 £91 1 

] 706 0৮০ 0০ [70 0%) ১618 [0810 001 0767) 705 18155 


£0 807 0701)” ৫ 


১৫৪ অরৃষ্ট ও পুরুষকার 


71070 5747 /7:7/272 21 716 221 21121171712 £24495 
1100191) 0005616 ] 020 006 0৩ 200100161)6 10 201001)17 
751 [90768115 10 100021105-70617)06, 


সাম্রাজ্য বিজয়ী অপেক্ষা আত্মবিজয়ীর স্থান অনেক উচ্চে। যিনি 
নিজেকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত জয়ী। 


শরোতীহৈব যঃ সোচুং প্রাকৃশ্রীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং গ ঘুক্তঃ স স্ুখা নরং॥ গীঠা। 


পাধিবধনসম্পদ্ভূযিষ্ঠট হইলেই মহৎ লোক হইতে পার! যায় না। 
খিনি গুণসম্পদ্গরিষ্ট তিনিই মহৎ লৌক। থিনি পনবান্‌ তিনি বড় 
লোক) যিনি হদয়বান তিনি মহংলোক। 

1170 006 01070765901 2 0191] 001151915 1101 11) 13 
৩ /৫5, 0 হা) 0 1) 755 0৩ 0০] 01 [17551 
15 72 059 2800 1০14/942, 

[00 ০1 11110056]1 00015] 1001 011,900, 
20011825170 100)100) 76 1140) 21], 

অপরদিকে যে সমস্ত দৌষ মন্ুষ্যের শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী--ষখ, 
আত্মশ্নাঘা, আত্মপরতা, আত্মস্তরিতা, আত্মগরিমা, আম্বাভিমান প্রভৃতি--. 
তাহাও আত্মাকেই বিষয় করে। 

দেহধর্শরহিত আত্মার আপনাতে দেহধন্মের আরোপ, এবং অনাস্ত- 
দেহাদিতে আত্মভাব__জীবের প্রক্ৃতিবস্তত্বরূপ বন্ধনের কারণ। অহুং- 
কার এবং আত্মাভিমানই সকল অনর্থের মূল। 

“০ 1৫95 $070501 স61742৫ 70, 270 06 90760111 
৩7 79, 2৯ 0৩1০0 01 81] 6৮1৮-11-00 16007, 


আত্মক্কৃত ব্যবহারের ফলেই লোক শক্ত বা মিত্র হইয়া! থাকে । 
্ 


অদৃষ্ট ও পুরুকার ১৫৫ 


ন কশ্চিং কম্তচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কম্তচিতরিপুঃ। 
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিজি গিপবস্তথ ॥ 


ব্যক্তিত্বই মনুষ্বের শ্রেষ্ট সম্পদ্‌। আত্মনির্ভরশীল নাহইলে আমাদের 
ব্যক্তিত্ই নষ্ট হইয়া! যায়। ব্যক্রিত্ব হারাইলে মনষ্যের মনুষ্যতই থাকে 
মা। পরভাগ্যোপজীবী এবং পরমুখাপেক্ষী বাক্তিকে পদে পদে লাগনা, 
অন্গবিধা, এবং কষ্টভোগ করিতে হয়। এই জাই শান্ত আছে: 
মর্ধং পরবণং ছুঃখং সর্বমা সুবশং সুখম্‌। 
অতএব আত্মা যাহাতে অবসাগ্রন্ত হইতে পারে, ব্যক্িত্ব যাহাতে কু 
হতে পারে, এবূুপ কোনও কাধ্য করা কর্তব্য নহে। 
১৭। হনুদ্বেগকরং বাক্যং সতাং প্রিয়হিতঞ্চ যং| 
সন্ং বয়াৎ প্রিয়ং বরাত, ন জাৎ সত্যমপ্রিয়ম। 
১১) এেযান্‌ স্বধশ্মোবিগুণঃ পরধন্থাত স্বনুষ্টিতাৎ। 
স্বধর্দে নিধনং শ্রেয় পরধদ্মে। ভয়াবহ: 
১২। তশ্মাৎ সর্কেধু কালেমু মামনুন্বর মুধ্য চ। 
(ক) মন্মনা ভব মদৃভক্তে মদ্যাজী মাং নমস্কুরু 1 
(খ) মধ্যেব মন আধংস্ব মনি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
১৩। অ্রিবিধং মরকল্তেদং দ্বারং নাশনমাস্মনঃ। 
কামঃ ক্রোধ স্তথালোভ স্তশ্মাদেতৎ এয়ূং ত্যজেৎ॥ 
(ক) জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্‌। 
(খ) পাপ্যানং গ্রজহি হোনং জ্ঞানবিদ্ঞাননাশনম্‌ ॥ 


১৪। তন্দাৎ যোগী ভবাজ্জুন। 


১৫৬ অদষ্ট ও পুরুষকার 


১৫। বং করোধি ফদখাসি বজ্জু হোষি দদাসি বং। 
যং তপন্তমি কৌন্তে় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
১৬। সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ্জ। 
আমাদের যে কিছু কার্য সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার অভ্যা& মূল 

হইলে, এই সর্ব কর্ধাপর্ণই পরিণামে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ রূপ চরম ফলের 
গ্রযোজক হইবে 
“501767061 0081 ৮61] 501665 0000 ৫০4৮(301), 0, 199, 
16)10001001)) 

[006 50100001005 06 015011-701 11016]) 0 01065 
“১০//৫00৫7 15 000 91001 10210106 2.101000196 60 (১0৫ (০. 
1015815 510 থা] এ] 10 00 1715 ৮11]. 1174 ৮০10 
1১2 165110 01001070 12৭, 90110106115 1056 00101700৮0৫ 
10000 211 01208 216 210 17855, 797 /%% ৫০ 4০ 11111 15 
17916/৫, [16 5151)63 00501800 %০00156]1 06110 000) 211৫ 
000) ঢা05 [311 00 00 [119 1910.৮--105 10019051116, 

ঈশ্বরে আত্মাপণ, স্থিরা ভক্তি, এবং অচল বিশ্বাসের ফলে জীব ৮০44 
105 70001 0001 1110 [,0৫*| তখন নিজের উপর, পৌরুষের উ৭ঃ 
আস্থা চলিয়! ষায়। এবং আত্মনির্ভরতার পরিবর্তে ঈশ্বরনির্ভরতা হহয়া 
থাকে। ইশ্বরই তখন জীবের সর্বস্ব ও একমান্স চিন্তার বিষয় হন। 
৭55 (00 11115 01006 7614 £70৮--001 105 5611-60011. 
10111000) 01 5015100, 105৮ 19৮ 80185 10. 006 5809176 
200 0110 0) 15 1116, 

সেইববপ জীবকেও তখন অভাব মোচনের জন্ত আর ছুটাছুটি করিতে হয় 
না তখন “20 0000 00ট) 00018560305) 0:০৪ [19510010015 
০৪০15 টি 000 308:10%*--সেই ভক্তান্ুগ্রহকারক, সর্বাভৃতেশ্বর, 
বানুদেবই তাহার *ষোগক্ষেম” বহন করেন। 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৫৭ 


১৭। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেজ্জুন তিষ্ঠতি। 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ! 


ভগবান্‌ উদ্ত শ্লোকে জীবের জীবনধার! এবং কর্ণধার নিয়মিত 
করিবার অভিগ্রায়ে সংক্ষেপে, অল্প কথায়, অনেক কথাই বলিয়াছেন। জীব 
পরমেশ্বরেরই অংশ) সুতরাং তাহাকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া তাহার গুণ 
্াচ্য নিরন্তর শ্ররণ পূর্বক সর্বাস্তঃকরণে তাহার সাধশ্্য লাভ করিতে বখা 
সাধ্য চেষ্টা করিলে এই মহীতলেই স্বরগস্থ হইয়! পরম নুখ শাস্তি লাভের 
অধিকারী হইতে পারা যায়। 

436 ৮6111616001 7016০ ০৫০1 ৪3 90017 83006091010 
19 1) 1)68৮01] 15 [67160 ১৮ 1126 

“01790 00| 18) 810 ০) 0119 6, 0)€ 1989] ০1 
1180. 10 11105611176 15 00৪ 00000), 046 10. 1015 
10561860017) ৪6 07700 01100 200 1100191), 0110 10181710657 
08009001000 7100068 165611 1) (110 (0080 060105 
5 5160659/৩ 4190:05177800005 900 0 010010951/0 01801065, 
(90915 210য5 10106 7969] 01 1101120 161660000) 1710) 
010৬5 টা ত2010607 251020143565 11110561 


১। ভগবান্‌ জীবের হৃদয়ে অন্তরাস্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন । 
00750160915 1076 ৮0100 0£ 0০৫ 11) 7041) সংকার্য করিলে 
আমরা যে চিত্ত প্রসাদ অনুভব করি, এবং অসং কার্য্য করিলে বিবেকের 
জংশন (১07018 0£ ০0080101706) জনিত যে অন্তর্যাতনা ভোগ করি, 
তাহাই সং বা! অঙং কার্ধের উপযুক্ত পুরষ্কার বা শান্তি। নিরস্তর পাঁপকার্ধ্য 
অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া যাইলে বিবেকের এই সচেতনন্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

4080960 056 01)6 001)50107)00 86813 


[0 59107067501 81১10070160 96215” 65 1000, 


১৫৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


২। ঈশ্বর সর্ধব্যাগী। তিনি এই বিশ্বের মাঝে ওত প্রোত ভাবে; 
বিগ্মান রহিয়াছেন। 
“ময়ি সর্বমিদং প্রোঞ্ঠং দূত্রে মণিগণাঃ ইব। ৭1৭ 
“ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুন্তিনা”। ৯৪ 
তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে সর্ধত্র বিরাজ করিতেছেন। জলে, স্থলে, 
অন্তরীক্ষে-_সর্ধত্রই পরমেখরের সত্তা প্রকটিত দেখিতে পাই। যখন 
কাস্তিবিশাল নভো'মগ্ুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, মনে হয় তিনি যেন 
*প্রেক্ষক বদবস্থিত” হইয়া চন্দ্রার্করূপ নরন উন্নীলন করিয়া! জগতের কার্ধ্য 
কলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন । ঘনসন্িবি পাদপসমাকীর্ণ নিবিড় 
অরপ্যানী-_অত্রভেদী, তুঙ্গ পর্রতরাজি_-তাহারই মহিমা প্রচার 
করিতেছে । তীহারই সীমারাহিত্য এবং সর্ঝব্যাপিত্বের প্রতীক স্বরূপ 
তরঙগসম্ধুল, অসীম সমুদ্রের দিগন্তবিশ্রান্ত নীল অনুরাশি দর্শকের স্ৃদয়ে হর্ষ 
এবং বিশ্ায় উৎপাদন করিতেছে | 
তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্ভমানং 
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশে। মহিয় | 
বিষ্কোরিবাস্তানবধারণীয়ম্‌ 
ঈদৃকৃতয়া রূপমিযন্তয়া বা॥ কালিদাস, রঘুবংশ। 
জীব এই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরেরই অংশ, গীতা 
শান্ত মন্থন করিলে পীযুষ সদৃশ এই জনই লাভ হইয়া থাকে। “মমৈবাঁংশে; 
জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ১৫৭ 
প্রভুর তীক্ষ দৃষ্টি ভৃত্যের উপর থাকিলে ভৃত্য যেরূপ স্বীয় কার্ধ্য 
সম্পাদনে তৎপর হর, “প্রেক্ষকবদবস্থিত” সর্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্বদা] 
আমাদের উপর রহিয়াছে এই ভাঁবে অনুপ্রাণিত হইলে কর্তৃব্য বিষয়ে 
আলস্য, শৈথিল্য, বা ওদীসীন্য আসিবে না। " 


৮ ক 


অনৃষ্ট ও পুরুকার ১৫৯ 


/6:1701150 0 00116610696 09 1৮৩--45 6৮61 1) 001 
2169612১1-818566175 69০8, 6১2. 1116 01 00150 204 
0097030190৯ 16110959111) ৮৮10) 000. 

এইরূপ করিলে তাহার ফল হইবে এই--মামরা কু-কাধ্য করিব না) 
কু-পথে চালিত হইব না) কুটিলতা, কু-চিন্তা আমাদের মনে স্থান পাইবে 
না) কু-পরবৃত্তি হয়ে জাগিবে না) কুঁ-কথা রসনা কনুষিত করিবে ন। 
রোধ, দেব, দ্বণা প্রভৃতি কু-ভাবের অভিব্যক্তি নয়নে হইবে না) কু-অভ্যাদ 
প্রশ্রয় পাইবে না) কুব্যবহার শক্র জন করিবে না। 

অতএব নিজের অন্তরে__বাঠিরে- সর্বত্র ঈশ্বরের সভ্ভা সর্বদা অনুভব 
করিলে পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। 


যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ধবঞ্চ মি পশ্ততি। 
তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচমে ন প্রণশ্ঠতি ॥ 


ও। পরষেশ্বর নিষ্গাপ, নিরগরন। সুতরাং তাহার সাধন্দ্য লাভ, 
করিতে হইলে, “কায়েন মনসা বাচ1৮_ শরীর, যন, ও বাক্য দ্বারা ষে সমস্ত 
পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। 


বাচং যচ্ছ মনে! যচ্ছ প্রাণান্‌ যক্ষেন্দ্িয়াণি চ। 
আত্মানমাত্মন। যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেহধনে ॥ 
শীযদূভাগবত, ২১1১৬।৪২ 
ভগবদজ্ঞানভক্তিবূপ মাধনের দ্বার জীবের প্রক্ৃতিপমবন্ধ ধ্বংস 
হইলে, জীব আপনার অপহতপাপাত্ব'দিশ্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই 
নিরগ্রনত্বাদি (নিষ্পাপত্ব ) নামে অভিহিত করা হইয়! থাকে । যখন জীবের 
অপহতপাপারাদি গুণ আবিভূতি হয়, অর্থ) জীব যখন নিরঞ্জন হয়। তখন 
জীব পরমেশ্বরের সমতা! প্রাপ্ত হয়'- নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপেতি। শ্রুতি 


১৬, অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 
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410 00-11):0 51] 51705 109 1686, 
৪| ভগবান্‌ বলিয়াছেন--“সমোহ্হ" সর্ববভূতেষু* | 


[16 5665 ৮1101) €0091 6৮ 5১ 9০1 91811, 


ঠি 0010 1156) 018 50870 নি], 


আমার আপন, এই ব্যক্তি পর, এইরূপ আপন পর বুদ্ধি *রিত্যাগ পূর্বক 
“আাতুবৎ সর্বভতেষু” সর্বভূতে সমতববৃদ্ধিম্পর হইলে ভব প্বরঙ্গতৃয়ার 
করতে”। 

গীতাতে “নির্দোষ হি সমং বরহ্দ” এইরপে ব্রহ্মপদার্থ নির্বচন করিয়া 
সর্বভূতে সমস্ববুদধি এবং শিম্পাপত্ব (1.0: 70 1301117655 ) বর্গ 
সাধন্ম্যলাভের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নীত| তগ্যন্ত পাঠ করিলে 
ইহাই গীভাধন্োর মূল মন্ত্র বলিয়া মনে হর ( 70009086702] (0081 
101 00 010০0 ০1 0)0 03068, ) 


আত্বৌপম্যেন সর্বত্র সযং পপ্ঠতি যোইঙ্জুন! 
গনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদণিনঃ | 
সর্বভৃতন্থমাত্বানং সর্কভিতানি চাত্বনি ! 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্নঃ ॥ 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার ১৬১ 


অথেষ্টা সর্ধডতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ। তুলো মিত্তরারিপক্ষয়োঃ। 
সুহস্িত্রাধু/াদাসীনমধ্যস্থঘেষযবন্ধুযু। 

সাধুঘপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধি বিশিষ্যুতে ॥ 


সকলেই স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে ভালবাগিয়! থাকে । শক্রকেও 
ভালবাসিতে হইবে ইহাই গীতার অনুশীসন। ভগবান্‌ ভক্তপ্রাণ, তিনি 
ভক্তেরও প্রাণ । 

যে ভজন্তি তু যাং ভক্ত্যা যয়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌। 

ভগবান্‌ সর্বভূতে সম 7 সুতরাং ভগবান ধাহাদিগের হৃদয়ে নিরন্তর বিরান্ম 
করেন, তাহারাও “5ছ্ভাবভাবিত” হইয়। কি শক্র কি মিত্র সর্বত্র সমদর্শন 
হুইয়া থাকেন। জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও সর্ববিষয়ে ঈশ্বরের হার 
পুর্ণতা৷ লাভ করা জীবের পক্ষে অসস্তব। ইশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, 
সদশক্কিমান। তাহার বিভৃতির অন্ত নাই। শাস্ত্রে ষেরপ প্রায়শ্চিত্ত স্থলে 
অশক্ত পক্ষে মুখ্য কম্পের পরিবর্তে অনুগ্রহ বা অন্ুকল্লের ব্যবস্থা আছে, 
করুণাময় পরমেশ্বরও সেইরূপ গীতাতে অশক্ত জীবের পক্ষে সার্বজনীন 
প্রেম এবং পবিত্রতীকেই (050 0170 [70110055) ভগবত সাধন প্রাপ্তির 
উপার ৰপিয়াছেন । 

এই সম্বন্ধে 311০ এ যে সমস্ত উক্তি আছে তাহা হইতেও এইরূপ 
সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। * [70৬ 0015০ 6710 ৬106071085 
[1৩--7) ৪0 01100 আা1) 01/5081- নাষক পুস্তকে এই বিষয়টা 
অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত পুস্তক 
হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল। 
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যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ-...".বরহ্ধণি তে স্থিতাঃ। ৫1১৯ 

00৫ 201060 1)17)0)--তেষু চাপ্যহম্‌। 

অন্তএব গীতার উক্তি এবং বাইবেলের উক্তি--পরস্পরের উক্তির 
প্রতিধ্বনি স্বরূপ। ভাষার ভেদ ভিন্ন ভাবের কোনও ভেদ নাই। সনাতন 
সত্য (10107211100) ) সর্বন্ধ এবং নকল সময়ে এক ও অভিন্ন। 
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এই কারণেই গীতাতে সর্বভৃতে সাম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর 
জগংপ্রভব, জগন্লিবাস, জগংপ্রলয় ; এক পরমাত্মাই সর্বজীবে অবস্থিত; 
*্বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি ? সর্বং ব্রহ্মষযং জগৎ”; এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে 
সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি পূর্বক জীব ভগবানের সাধশ্ম্য লাভ করে। 

৫। পরমেশ্বর সর্বপ্রকার অভাবশূন্ত । তিনিই জীবের অভাব 
মোচন করিয়া থাকেন, তাহার নিজের কোনও অভাব নাই। যাহার 
যত অভাব, তাহার দুঃখও তত অধিক। এইজগ্ত কোনও কোনও 
দার্শনিক সুখের স্বতন্ত্র লক্ষণ নিদ্দেশ না করিয়া দুঃখাভাবকেই সুখ 
বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতে আত্যন্তিক ছুঃংখনিবৃত্তিই পরম পুরুযার্থ। 
“ভারাগ্ঘপগমে সখী অহং সংবৃত্ত:” এইরূপ লোক ব্যবহারও দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। অতএব যথাসাধ্য অভাবের সষ্কোচ সাধন করাই সুখশান্তি 
লাভের প্রকৃষ্ট উপার। 
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৬। ঈশ্বর পরমানন্দ স্বরূপ । 
ধনপিপাগা, বিষয় তৃষ্ণার যখন অন্ত নাই, তখন যাহার যেরূপ অবস্থা, 
তাহাতেই সন্থষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। 
অসস্তোষপর! মৃটাঃ 
সন্তোষং যাস্তি পঞ্ডিতাঃ। 
অস্থো নাস্তি পিপাসায়াঃ 
সম্তোষঃ পরমং সুখম্‌॥ 


ক 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৬৫ 
ভগবান বলিয়াছেন “কত্ষ্টঃ সত্ততং ফোগী”--যে যোগী সর্ধদা সকল 
বিষয়ে সত্তষ্ট তিনি তাহার প্রিয়। কেবল ভগবানের কেন, যিনি সন্ত্ট- 
চিত, প্রফুল্লহদয়। এবং সর্নদা সহান্তবদন, তিনি সকলেরই প্রিয়। 
“আনন ব্হ্ধণো রূপম” | অভএব আনন্দময়ত্বই জীবের প্রকৃতি, তদ্বিপরীত 
বিক্ৃতি। স্পর্শমণি স্পর্শ মাহাত্ম্য যেরূপ লৌহ তাত প্রভৃতি স্থবর্ণত প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ সদানন্দ পুরুষ যাহা রই সংস্পর্শে আসে, তাহাকেই আননময় 
করিয়া তুলে । 
5]1.8001), না)ণ 1170 ৮0110 19115])5 ৮101) 5০৪ 7 ৮৮6০১ ৭70 
501 €০]) 2101)0. 
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৭| পরমেশ্বর সত্বাদিগুণের অতীত) সুতরাং জীরও গুণানীত 
হইতে পারিলে বরহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। 

৮। পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ; “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ”-- শ্রুতি । পাতঞ্জল- 
দর্শন, প্রণেতা পতঞ্জলি “তশ্মিন্‌ নিরতিশ্ং সর্বজ্ঞবীজম্”__এই ত্র দ্বার! 
ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বিশের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
জ্ঞান ধাহাতে পরাকাষ্ঠী লাভ করিয়াছে, তিনিই ঈশ্বর, সর্ঝজ্ঞ। 
ইতিপূর্বে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং মাহাআ্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইরাছে। 
পবৃদ্ি্ন্ত বলং তন্ত”। দেখিতে পাওয়া বায় মনুষ্যের শক্তি জ্ঞানের 
অন্থগুণ হইয়| থাকে । যিনি যেরূপ জ্ঞানবান, তিনি সেইরূপ শক্তিমান্‌। 
শু)০ 20116501670 01 5162006 নিয়ত জ্ঞানের অপরিসীম শক্তি 
সন্বন্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং বিনি সর্বজ, তিনি সর্ধ- 
শক্তিমান্‌ ইহা বললিবার আর অপেক্ষা থাকে না। আমাদের জ্ঞান, 
দেশ, কাল, অবস্থা গ্রতৃতি দ্বার পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান দেশ, 


১৬৬ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


কার প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্িন্ন নহে। যেহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, স্থতরাং 
বলিতেই হইবে তিনি সর্বব্যাপী । কারণ সর্বব্যাপিত্বের অভাব হইলে, 
সর্বন্ঞত্বেরও ব্যাঘাত অবশ্থস্তাবী | অতএব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব দ্বারাই 
তাহার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বশক্তিমত্বও দিদ্ধ হইরাছে। ত্রিকালঙ্ঞ 
আর্য খযিগণ জ্ঞানেরই মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ্খযতি 
জ্ঞানেন সংসারপারং গচ্ছতীতি ক্কষি££। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে শান্ত 
খধিগণের দ্বিবিধ ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে । 


যোগজে। দ্বিবিধ; প্রোক্তো। ঘুক্তযুগ্ধানভেদতঃ| 
ুক্তস্ত সর্বদা ভানং চিন্তাসহকুতোহপরঃ ॥ ভাষাপরিচ্ছেদ। 


চিন্তা ধ্যানং তদেৰ কারণং তংসহকারাত স্থৃলস্ঙ্ষব্যবহি বি প্রকৃষ্টান্‌ 
অর্থান্‌ মন: প্রত্যক্ষীকরোতীতি সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। 

অর্থাৎ ধাহারা যুক্তযোগী, হুল হুক্ম ব্যরহিত বিপ্রকুষ্ট সকল বিষয়ই 
সর্বদা তাহাদের মানস চক্ষুর গোচর হইয়। থাকে; পরস্ত যাহারা 
যুগ্তান, তাহারা চিন্তা বা ধ্যানের সাহায্যে & সমস্ত বিষয়ের মানস 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। 

জ্ঞানের সাহায্যেই জীব পরমেশ্বরের সাধন্থ্য লাভ করে। এই 
জ্তই তবজ্ঞানীঃবযক্তি বর্ষনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ভ্ঞানী ভগবানের আত্মা, 
ৃতরাং সাক্ষাৎ ভগবংস্বরূপ। সত্বগুণের আধিক্য বশতঃ যিনি জ্ঞান 
বিষয়ে যত উৎকর্ষ লাভ করিবেন, তিনি ক্রমশঃ তত উর্ধে উঠিতে 
সমর্থ হইবেন। পরমেশ্বর যখন *জ্ঞানস্বরূপ”, তখন বাহারা প্ররুতজ্ঞানী, 
যাহারা জ্ঞানরূপ যষ্টির সাহায্যে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তখন 
জ্ঞানরূপী পরমেশ্বর সর্বদা এবং সকল বিষয়ে তাহাদের সহায় হন ইহা 
বলাই বাহুল্য । 0০৫ 10610 0109৩ %180 1961 (13600561553-- 
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এই মহাবাক্যের ইহাই নিগুট তাৎপর্য । জ্ঞানের সাহাধ্যই পরমেশ্বরের 
সাহায্য। ইথরের ন্যায় সর্বজ্ঞ হওয়া মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই 
জন্ত এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (51750121150) হইয়া 
থাকেন-_কেহ নীতিবিশারদ, কেহ যুদ্ধববিশারদ, কেহ চিকিৎলাবিশারদ, 
কেহ শিল্পবিশারদ ইত্যাদি। যাহার শাস্তদ্তান আছে, দূরদশিতা 
আছে, বিমৃগ্তকারিতা আছে, যিনি সহসা কোনও কার্ধ্য করেন না, যিনি 
“উপায়ের” সহিত পঅপায়ের”ও চিন্তা করিয়া থাকেন, বিনি সকল 
বিষয়ে 1১০০১ 204 ০০09, ভাল মন্দঃ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া 
কার্য করেন, তিনিই প্রকৃত ভ্ঞানী। এইরূপ হইলেই ইচ্ছাশক্তি 
উদুদ্ধ হয়) আত্মনির্ভরতা, আন্মশক্তির উপর প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে । 
তখন কার্ধ্ক্ষেত্রে বাধা বিদ্বের সন্তুখীন হইলে এমন্থৃয্য দৃছুতার সহিত 
বলিতে পারে-_]100 902] 06 00 48105, 

এই ভাবেই ভগবানের সহায়তা লাভ হইয়৷ থাকে-_গীতা শান 
হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পকৃষ্ঝস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং”-_কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবানের সহায়তায় যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। 
সেই সহায়ত! কিরূপ? অক্জুন নিশ্চেই হইয়া বদিয়াছিলেন, ভগবান্‌ 
কি তীহার হইয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। অন্জুনের 
সহিত একই রথে সমাপীন থাকিয়া তিনি শ্উদাসীনবৎ আসীন” 
ছিলেন। অর্জুনের অজ্ঞান বণত: মোহ উপস্থি» 2£ইয়াছিল, কায্যাকাধ্য- 
_ বিবেকবিধুরতা হইয়াছিল, তাই স্বয়ং জ্ঞানরূপী ভগবান জ্ঞানের উন্মেষ দ্বারা 
অর্জুনের মোহ এবং সংশয় দুর করিয়! তীহাকে কর্তৃব্যের পথে, জরলাভের 
পথে চালিত করিয়াছিলেন মাত্র; এবং জ্ঞানগর্ভ ভগবদ্বাক) শ্রবণ, 
করিবার পর অঙ্জুনের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল__ 


১৬৮ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


নষ্টো মোহ: স্থৃতি লা ত্বংপ্রসাদান্ময়াচ্যুত । 
স্থিতোহন্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 


শাস্ত্রে আছে__“সংশ্াত্মা বিনশ্তি” | অর্জনের কিছুরই অভাব ছিল 
না, কেবপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহার ক্লেব্য এবং হদর়দৌর্বল্য 
উপস্থিত হওয়াতে ঘোর অনর্থপাঁতের সুচনা হইয়াছিল; এবং অবশেষে 
জ্ঞানের সহায়তাতেই তিনি উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন । 

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৭৮ পৃষ্ঠা ) অনৃষ্টের উদ্বোধক ঝ| নিয়ামক 
পরমেশ্বর, এবং পুরুষকারের নিয়ামক অনৃষ্ট। ইহা আমার কক্পনা প্রস্থত 
বা স্বকপোলকল্লিত নহে ; ইহা গীতারই সারসংগ্রহ মাত্র। সাক্ষাৎ ভাবে 
ভগবানের সুহায়তা লাভ করা সন্বেও অজ্ভ্বনকে যেরূপ সাধ্যান্গরূপ চেষ্ট 
ও পুরুষকার করিতে হইয়াছিল, ৭0061 00 00 1015 0৮0 91099010615 
€9 0106 ৮/1)৩৩1৮--এবং যুদ্ধ কাধ্যন্ধপ পুরুবকার করিবার প্রেরণ; 
ভগবানই প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য সিদ্ধির জন্ত পুরুষকার 
করিবার প্রয়োজন হইলে, সেই পুরুবকার করিবার প্রেরণ! অনৃষ্ট হইতেই 
আসে) তবে অবৃষ্ট অচেতন) এই জগত পমমেশ্বরই অদৃষ্টের থিষ্টা-' 
ব1 উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া জীবের শুভাপুভ অনুষ্টজন্য ফল প্রদান করিয়! 
থাকেন। এই জন্য শুভাদৃষ্ট ভগবৎ কুপা ভিন্ন আর কিছুই নহে: 

অনৃষ্টফোগ থাকিলে পুরুষকারযোগকেও থাকিতেই হইবে, কারণ 
পুরুষকার ছায়ার গ্থার় অদৃষ্টের অনুবর্তন করে। অতএব কাধ্যক্ষেত্রে 
জ্ঞানের সাহায্যই ভগবানের সাহায্য জ্ঞানকে দার স্বরূপ করিয়াই এশ্বরিক 
শক্তি সংক্রমিত হইয়। থাকে । 

09৫ 17৩)1)5 (11956 ৮170 1১011) 00000056155 (দ100 07 
[81000 01 7২685017 2170 0106 5011 011১০০৯1০৫০), 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৬৯ 


ভগবান্‌ অজ্ভনের সহিত সখ্যতাবন্ধনে বন্ধ ছিলেন বলিয়া কেবল 
অন্ডুনকে এই ভাবে অনুগৃহীত করিয়| ছিলেন তাহাই নহে, যে সকল 
ভক্তের প্রতি তিনি কৃপাকটান করেন, তাহাদিগকেও তিনি এই ভাবেই 
অনুগৃহীত করেন--দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপধান্তি তে। 
বদ্ধিষোগং-জ্ঞানসমন্কম্‌। 

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভ্রানযজ্ঞেরই শ্রেষ্ঠত প্রতিপাদিত হইয়াছে! 
পরমেশ্বর জ্ঞানাস্মক, এই জনা জ্ঞানযজ্ঞ ছারা পুজিত হইলেই তিনি 
প্রসন্ন হন। 


*জ্ঞানবজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতি:।” 
এই শ্লোকের উহাই ভাবার্থ। ঃ 
অতএব ভগবানের করুণা হইলে-- 
মতিরুংপগ্ঘতে তাদুক্‌ বাবসায়োহপি তাদৃশঃ। 
সহায়াস্তাদৃণা এব-- 
জীবের প্রয়োজনানুরূপ বুদ্ধি এবং পুরুষকারের বিকাশ ও আবিভাব' 
হইয়া থাকে, এবং মহৎ লোকের সহায়তা লাভ হয়। 
পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের গুণৈর্র্ধা নিরন্তর চিন্তা দ্বারা তদ্‌ভাব- 
ভাবিত হইতে পারিলে জীব পরম শান্তি এবং মোক্ষপদ লাভ করিতে 
সমর্থ হইবে তাহা বলাই বাহুলয। 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ভাবেন ভারত । 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ স্তসি শাশ্বতম্‌ ॥ 


অতএব গীত! শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে অম্যক্‌ পুরুষকার করিতে 
পারিলে, মনুষ্য অভ্যাসযোগ দ্বারা সঙ্গরিত্র গঠন পূর্বক সংসারে সুখ» 


১৭* অনৃ্ট ও গুরষকার 
শাসতি। মহোতি। এবং পরিণামে নিঃশোম লাভের অর্ধিকারী হইতে 
পারে। ইহাই দীতাশাহের মাহাঘ্। 

মা গোকযাধনী চার টার চাতরী।. 


এই গুন্তকে আর বিষ বা হইয়াছে, পুকধকারের বিষ বলা 
হইয়াছে, এক্ণে আন বড়-কি গুরুষকার বড়, অথবা উভয়ই বড়? 
পাঠক গাঠিকাগাই তাহার ফিচার করিবেন। 


গল্লিম্শিউ 
110 90018 1) 8. 10100311011. 


কর্ম-যোগ হইতে আরম্ত করিয়া ব্রহ্গনির্বাণ লাভের ক্রম গীতাতে যে 
'াবে প্রদশিত হইয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত সার মর্শ সঙ্কলন পূর্বক নিয়ে 
লিখিত হইল। 

১। আম্মার স্বরূপ বর্ণন! দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে--আত্মা 
অনাদি, নিত্য, অপরিণামী, এবং অবায়। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, 
ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্ব নাই, সখ ছুঃখাদি কিছুই নাই। জীবাত্ম' পরমাত্মারই 
অং | “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবতৃতঃ সনাতন: 

২। ভবে জীবের জন্ম, মৃত, স্বখ ছুঃখাটি ভোগ হয় কেন? 

প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ অর্থ।ং দেহ এবং ইন্জিরাদিতে আম্মার তাদাস্মা- 
ুদ্ধিই ইহার একমাত্র কারণ। 


“অবিগ্বোপাধিকস্তৈব কথযন্তি বিনাশনম্‌। 
অরবিনাশী বা অরে অয়ং আঙ্মেতি শ্রতিরাক্মনঃ 1” 


“প্রধানেন সম্ভিন্ঃ পুরুষঃ তদ্গতং দুঃখত্রয়ং স্বাআুস্য ভিমন্যমানঃ 
কৈবল্যং প্রার্থরতে।” 

বাস্তবিক পক্ষে আত্ম! দেহধর্মরহিত হইলেও ইন্িয়ের সহিত সম্বন্ধ 
হেতু জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া ইপ্রিযগণ কর্তৃক নিষ্গাদিত কর্ম সকলের 
ফল ভোগ করে। 
৩ দেহ এবং ইন্টিয়ািত আত্মাভিমান বশতঃ_- 


১৭২ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


“কারধ্যতে হবশ: কর্ণ সর্ব প্রকৃতিজৈ গুণৈ:” | প্রকৃতির সত্বাদিগুণই: 
জীবকে যাবতীয় কার্ধ্যে প্রবর্তিত করে। 

৪। সেই জনা অজ্জুনের মত দেহাভিমানী নী জীবের কেবল 
কন্ম্েতেই অধিকার, কারণ এ সমস্ত গুণের অধীন হইয়। জীব কার্য্য করিতে 
বাধ্য। 

৫| অতএব যখন “জীবন্ত সাহস্কারত্বাদেব বস্ততঃ অদেহস্ৃতেইপি 
তদূগত মুখছুঃখাদিভাকৃত্বম্”, তখন এই অহংকারের উচ্ছেদই ষে পরম 
পুরুষার্থ সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। 

৬। তাহা হইলে কিরূপে এই পুরষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে : 

তত্জ্ঞান, অর্থাৎ প্রক্ৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান, আত্মা দেহ ও খাদি 
হইতে পৃথক এইরূপ আত্মার স্বরূপজ্ঞান, হইলেই এঁ অহঞ্ধার নির্ত 
থাকে। 

এরপ ত্বত্বজ্জানের অধিকারী কিরূপে হওয়া যাইতে পারে ? 

কম্দ যোগ দ্বার! অর্থাৎ শীস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম এবং বর্ণাশ্রম ধ্‌ 
অনুষ্ঠান দ্বার চিন্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে জ্ঞান যোগের অধিকারী ₹ 
যায়। কর্মজা সিদ্ধির ফলেই জ্ঞান নিষ্ঠার যোগ্যত। বা অর্ধিকার হয়) 
থাকে । 

৮। কর্ম করিলেই ত তাহার ফল ভোগ করিতে হটরবে। জীব যদি 
কেবল কর্মুই করিতে থাকিবে, তাহা হইলে জনয মৃত্যু প্রবাহ লক্ষণ সংসারের 
বিরাম কিরূপে সম্তব হইবে? 

কর্ৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক নিফাম ভাবে কর করিলে, 
কর্ম ফলগ্রসব করিতে পারিবে না, এবং জীবকেও কর্মববন্ধনে বন্ধ হইতে 
হইবে না। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, অনন্যচিত্ত, এবং ভক্তিভাবিত হইক্বা 
ভগবদুপাসনাতবুক ভক্তি যোগ আশ্রয় করিলে, ভক্তগণের শরণ্য, ভক্ত প্রাণ 


পি 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৭৩ 


ভগবান্‌ তাহার একনিষ্ঠ প্রিয় ভক্তগণকে মৃত্যাসংসারসাগর হইতে উদ্ধার 
করেন ইহাই তাহার শ্রীমুখনিঃস্যত বাক্য । 

৯। গীতোক্ত প্রকারে কর্মুযোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহার চরম ফল 
কি হইবে? 

(১) চিত্তশ্ুদ্ধি দ্বারা কর্ম] সিদ্ধির ফলে পরা জ্ঞান নিষ্ঠা; (২) 


পর! জ্ঞান নিষ্টা দ্বারা পরমেশ্বরে পরা ভক্তি; (৩) পরা ভক্তির সাহায্যে 


পরমেশ্বরের ষথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার; (৪) এ স্বরূপ জ্ঞানের ফলে 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে প্রবেশ লাঁভ। এই ব্রক্গনির্বাণই জীবের পরম 
পুরুষার্থ। 

১০। তত্জ্ঞানের দ্বারা পূর্ধ জন্মের সঞ্চিত কর্মরাশি ভক্মীতৃত হয়, 
কিন্তু ভোগ ব্যতিরেকে প্রারনধ কর্মের ক্ষয় হয় না)৭এই জন্য প্রারধ বন্ধের 
ভোগাবসান ন৷ হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী জীবনুক্ত অবস্থায় এই দেহেতেই স্থথে 
অবস্থান করেন। 


কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং। 
অভিতে! বঙ্গনির্বাণং বর্ততে বিদিতায্বনাং ॥ ৫1২৬ 


কাম ক্রোধবিমুক্ত, নং্যতচিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতিগণ উভয়তঃ ( অভিতঃ ) 
অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে ও পরে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। 

মৃত্যুর পূর্কে--জীবনুক্কাবস্থায় “ব্রদ্ধনির্ববাণং” বরক্গনিবৃতিং ( *নির্বাণং 
নিতো মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে” )--অর্থাৎ বন্ধে সমাধি হেতু অপূর্ব 
স্থুখের রসাস্থাদন করেন। 
06) 0০5৩ ৮190166981০ ০1 0006 ১৪0০০ 0৩400006- 50143- 
1110) এর ভাবায় বলা যাইতে পারে-11)6]7 006০0) 09000611003 


শা (9 ৬0110 00 0850, 


১৭৪ আনৃষ্ট ও পুরুষকার 
সমাধির লক্ষণ_ 
ধায়তঃ পরমাতআানং আত্মসংস্ম্ত যৌগিন: | 


মনস্তল্নয়তাং যাতি সমাধিস্থ: স কীন্তিত:॥ গরুড় গুরাণ 
--"মনসো বৃত্িশূন্যস্য বহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ 1” 


*] 13 116 (01011011011 1)7 10101 00041-]121 15 0176. 
/100 11901771-0005-]001 500, 

সমাধি অবস্থায় জীবাত্বা ও পরমাত্থা, উভয়ের মধ্যে গাঢ় পরিষঙ্গ 
(0105০ ০0701110107) বশতঃ যে অনির্বচনীয় আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয়, 
যোগী তাহাই উপভোগ করেন। 


সব্রহ্গযোগণৃক্তাস্বা সখমক্ষয্যমশতে। ৫1২১ 
স্ুখেন বরঙ্গসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশুতে ৬২৮ 


মৃত্যুর পন্ধে--স যোগী ব্রঙ্গনির্ববাণং বরহ্মভুতোইধিগচ্ছতি। 


অর্থাৎ যোগী ব্ের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়! ব্র্ধে অবস্থানরূপ নির্বাণ 
যোক্ষ লাভ করেন। এই রূপে অংশ জীবাআ্ার অংশী পরমেশ্বরে অথ 
ভাবে অবস্থান করার নামই মোক্ষ-_-«অথগ্রূপস্থিতিরেব মোক্ষঃ 1৮ 


এই ব্রহগনির্বাণ রূপ মুক্তির নামই *আতান্তিক লয়”। 
*জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ যৌগিনঃ পরমাত্মনি (লয়ঃ)। 


নীতোক্ত মুক্তির স্বরূপ 


মুক্তি পাচ প্রকার-_সালোক্য, সা্টি, সামীপ্য, সারপ্য এবং সাযূজ্য 
বা একত্ব। র 
সালোক্য--সমানলোকবাসিত্ব ; ভগবানের সহিত এক লোকে অর্থাৎ 
বৈকুঠে বাস। 

সার্টি-_সমান ভোগ ) সান শব্ধ | 

সামীপ্য--নিকটবর্তিত্ব; ভগবানের সমীপে অবস্থিতি। 

সারপ্য_-সমান বিগ্রহবন্ধ; ভগবানের ন্যায় সতত জব 4 

সাযুজ্য-সমানো যুগ, ধঙ্ধে। যস্ত স সযুক্, সধুজে! ভাবঃ সাযুজ্যং, 
সাধস্মযমিতি ভাবঃ| অথবা ত্রদ্ষণা সহ যুজাতে ইতি সযুকু তনু ভাবঃ। 
সালোক্যাদি চতুব্বধ মুক্তি সাযুজ্যরপ মুক্তিরই অন্তভূক্ত। “বন্ষপ্রাপ্ডো 
সাযুজ্ান্ততু তিত্বেনৈব সালোক্যাদি প্রাপ্তি:*__অর্থাৎ ব্্ধপ্রা্তি হইলে 
সাযুজ্যরপ মুক্তির অন্তভূতিত্ব হেতু সালোক্যাদি প্রাপ্তি হয়। 


লোকেষু বিষ্বো নি'বমন্তি কেচিং সমীপমৃদ্স্তি চ কেচিন্যে। 
অন্তে তু রূপং সদৃপং ভজন্তে সাধুজ্যমন্যে স তু মোক্ষ উক্ত: ॥ 


এক্ষণে গীতোক্ত মুক্তির স্বরূপ কি? তাহারই বিচার করিব ।, 
গীতাতে *্বন্ধনির্বাণ” শব্দটা একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে । 


স্থিত্াপ্যামস্তকালেইপি ব্রঙ্ষনির্বাণমৃচ্ছতি | ২1৭২ 
ম যোগী ব্র্নির্ববাণং ব্রহ্মভুতোহধিগচ্ছতি। ৫1২৪ 
লভম্মে রন্মনিবাণমৃযয়ঃ ক্ষীণ কন্মযাঃ। ৫1২৫ 


১৭৬ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


্নির্ব্বাণ শবের অর্থ এইরূপ-- 

“সমতববর্দে নির্বাণং ফলমুক্তং শ্রুতৌ স্থৃতোৌ। চ সর্বহ্ঃখোপরষণলক্ষণ 
বঙ্ধণি স্থিতি” বাচম্পত্যভিধান। 

সমত্ববুদ্ধিসম্গন্ন যোগীগণ সর্বছুঃখনিবৃত্তিলক্ষণ ব্রদ্দে অবস্থানরূপ 
নির্ববাণ লাভ করেন। 

এক্ষণে দেখা যাউক গীত হইতে বর্মনির্ববাণ শব্দের এই লক্ষণ পাওয়া 
সায় কিনা? ভগাবান্‌ বলিয়াছেন” সমোহইং সর্বভূতেুগ। ৯২৯ 

সাম্য ব্রন্ধের স্বরূপ। “নির্দোষং ছি সমং বক্ষ 1” ৫1১৯ 

অর্থাৎ ব্রহ্গ নির্দোৰ এবং সাম্যযুক্ত | 


“অহিংসা দমত। তুষ্টি স্তপে। দানং বশোহ্যশ 
তবস্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথঘেধা; ॥ ১৫ 


অহিংসা সমতা প্রত্থতি ভাব আমা হইতেই উৎপন হয়! 
যোগীগণ “সর্বত্র সমদর্শন” হইয়া এই ব্রঙ্গভাব প্রাপ্ত হন। 
তখন তাহারা ব্রদ্ধে অবস্থান রূপ নির্বাণ লাভ করেন । 


“শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি । ৬১৫ 


অতএব শাস্তি বা সর্বহখনিবৃত্তিলক্ষণ ব্রদ্ধে অবস্থানের নামই নির্বাণ 
মুক্তি; গীতাতে ঠিক এই কথাই বল! হইয়াছে। 
জীব যখন নিষ্গাপ, নিতান্ত নির্শনস্বান্ত, এবং সর্ধহূতে সমদর্শন হয়) 
তখন ত্রন্ধের সাধন্ধ্য বা স্বরূপ] প্রাপ্ত হয়; কারণ পনির্দোষং হি সমং 
রন্ধ”। তখন নিরঞ্জনত্ব এবং সমস্থ বুদ্ধিকে দ্বার স্বরূপ করতঃ--বিশতে 
তদনত্তরং_-তাহাতেই প্রবেশ লাভ করে। এইরপে প্রবেশ লাভ করিবার 
' পর, অগ্থজল যেরূপ যহাসমুদ্রের জলে মিশিয়া গিয়া তাহাতেই অবস্থান 
করে, ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেরূপ উপাধিনাণের পর মহাকাশে পরিণত 


অনৃষ্ট ও পুরুষকার ১৭৭ 


হুইয়া তাহাতেই অবস্থান করে, জীবাত্মাও সেইরূপ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত 
'হইয়! তাহাতেই অবস্থান করে। *জীবস্য ব্রহ্মভিন্নাবস্থানাভাবাৎ অপগত 
পাপ্যত্বাদিনা সমানগ্রণত্বাঙ্ ব্রন্ষণা সহ একতা--তদেব সাযুজাম্”। অর্থাৎ 
জীব তখন পূর্বোল্লিখিত একত্ব বা সাষুজ্যরূপ ব্রন্ধনির্বাণ লাভ করে। 
শঅজ্ঞানশূন্যে পরমাত্মনি তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধুয় নিরপ্রনঃ পরমং 
সামামুপৈতি ৮. মৃণ্ডকোপনিষৎ 

“সর্বহুঃখোপরমাত্মকত্বাৎ নিরতিশয়ানন্নরূপত্বাচ্চ পরমপুকযার্থ কৈবলা- 
রূপং ব্রন্মনির্বাণম্‌।” 

অর্থাৎ এই ব্রঙ্ধনির্বাণ রূপ পরমপুরুবার্থ ব! মোক্ষ সর্বহুঃখনিবৃত্তি 
পূর্বক পরম শান্তি এবং নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ | 

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যস্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুতার্থ:। আননং ব্রহ্ধঞ্জে রূপং 
তচ্চ মোক্ষে প্রতিঠিতম্‌। 


ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ আকাশঃ স্তাৎ যথা পুরা । 
এবং দেহে মৃতে জীবো বর্গ সম্পগ্ভতে পুনঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত, ১২1৫৫ 


"মহাকাশে! বহিঃম্থশ্চ যটাস্তন্ত:স্থ এব চ*-- 


এই তত্ব সংহিত! বচনানুসারে ঘটান্তঃস্থিত মহাকাশের একদেশ যেরূপ 
'ঘট ভগ্ন হইলে ঘটোপাধির পূর্বের স্তায় পুনরায় বহিঃস্থব্যাপ্ত আকাশ 
হয়, সেইরূপ দেহোঁপাধিক আত্মার দেহরূপ উপাধির নিবৃত্তি হইলে 
জীব ব্রহ্গব্যাপ্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ঘটোপহিত আকাশ যেরূপ ঘট ভগ্ন 
'হুইলে নিরুপাধিক আকাশ হয়, জীবও সেইরূপ প্বরহ্ধ সম্পগ্থতে*। 
ঠ র্‌ 


১৭৮ অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার 


গীতোক্ত ব্রহ্ধনির্বাণরূপ সাধ্জ্য মুক্তি “এপ্গপ্রাপ্তি” *ভগবপপ্রাপ্তি*, 
“ভগবদভাবপ্রাপ্তি”, “তৎসাধন্মৈযকত্ব” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে । 
বধা__ 


(১) বঙ্গপ্রা্তি--“সিছিং প্রপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
১৮৫০, 

(২) ভগবতপ্রাপ্তি-_নিবৈ'রঃ সর্বভৃতেষু ষঃ স মামেতি পাণ্ডব। 
১১1৫৫ 


মদ্ভক্ত| যাস্তি মামপি--৭1২৩ 
(৩) ভগবদভাবপ্রান্তি_ 


ষঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ| ৮1৫ 
মদ্ভক্ত এতদ্‌ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপঞ্তে । ১৩1১৮ 


(8) ছগবৎ সাংশ্যপ্রাপ্তি--ইদং জ্ঞানমুপাশরিত্য মম সাধন্দামাগতাঃ 1 
| ১৪1২ 


(৫) সাযুজ্য-_স যোগী বরহ্নির্বাগং ত্রহ্মতুতোহধিগচ্ছতি । ৫২৪ 


মনীষীগণ স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিম্তানুসারে মুক্তির বহুগ্রকার স্বন্ধপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্ষণিকবিজ্ঞানগ্রবাহাত্ববাদী বাহাগণের মতে 
প্রবাহ শাস্তির নামই মুক্তি। নৈয়ারিক এবং বৈশেধিকগণ আত্যন্তিক 
ছুখেনিবৃত্বিকেই মুক্তি বলিয়া ধাকেন। মীমাংসকগণের মতে বোধশুন্ত- 
ভাবে আত্মার অবস্থানের নামই মুক্তি। পাতঞ্জলগণ সমনন্ক ইন্িয়বৃ্ি- 
জয়কে মুক্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। বৈদাস্তিকগণ ব্রদ্দের সহিত পরম 
সাম্য লাভ করাই মুক্তি এইরূপ বৰিয়া থাকেন। 


অদৃ্ ও পুরুষকার ১৭৯ 
*নিরঞ্জন: পরমং সামামুপৈতি ।” 


ায়বৈশৈষিক মতে দ্েহসঘন্ধ বশতঃই আত্মার স্থখহংখভোগ হইয়! 
থাকে। ম্ৃতরাং মুক্তির পর আম্মার দেহসন্বন্ধ ন| থাকায় কোনও 
কূপ সখ খের অনুভব হয় না) দুখ নিবৃন্তিরও অনুভব হয় না। 
আত্মা আকাশের স্থায় অচেতন অবস্থায় অবস্থান করে। এই কারণ 
বশত: “ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন”--এই বাক্য ছারা 
এরূপ দুক্তির প্রতি কটাক্ষ কর! হইয়াছে। 

বেদান্তমতে মুক্তির পর আত্মা সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ হইয়া অবস্থান 
করে। কিন্তু তাহা হইলেও, এ অবস্থায় সুখ, দুঃখাভাব বা আনন্দ 
কিছুরই অনুভব হইতে পারে না) কারণ তাহা হইলে ভ্ঞাতা) চে, 
এইরূপ বোত্তবিরুদ্ধ দৈতভাব অপরিহার্য হইবে। অধিকন্ত মুক্তির 
পর সুখ বা আননের অনুভব হইলে-_ 


অশরীরং সদা সস্তং ইমং ব্রহ্গবিদং কচিং। 
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পূশতঃ তথৈব চ শুভাগুভে ॥ 


এই শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটিবে। অতএব বদি বেদাস্ত মতেও 
আননের অনুভূতি না হইল, ভাহা হইলে যেমন অদ্ধের পক্ষে দিন 
ও রাত্রি উভয়ই সমান, সেইরূপ গ্ভায় বৈশেধিক মতে মুক্তির পর আত্মা 
বোধশূন্ত বা অচেতন অবস্থাতেই থাকুন, অথবা বেদান্তমতে চিদানন্দ- 
স্বরূপ হইয়াই থাকুন, তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বা লাভ নাই। 
তবে বেদান্ত মতটা মুখরোচক এবং শ্রতিন্ুখকর সে বিষয়ে সন্দেস 
নাই, এবং সেই জন্ত আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতেও সুমধুর বঙ্কারে অভিঘাত 
করিয়া থাকে। গীতা, বেদান্ত, স্ায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতে মুক্তির 
স্বরূপ সবন্ধে তাত্বিক কোনও ভের্দ নাই। যেষন আলোক ও অন্ধকারা- 


১৮০ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


ভাব, ঠিক তদ্রপ। কারণ, গীতার মতে *শাগিং নর্ববাণপরমামধি তি” 
তায় বৈশেষিক মতে “সর্বছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিই মুক্তির "স্বরূপ; বোদস্ত- 
মতে *সর্বদুঃখোপরমলক্ষণ নিরতিশয়' ননরপত্থই” মুক্তির স্বরূপ 
বছুদিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলে সকলেই যেরূপ পর্মাননধে 
ভামিতে থাকে, সেইরূপ এঢা0) 110৭৮6]) 100 15 010 10010৩৮-- 
পরমেশ্বর হইতে দীপ ইব গ্রদীপা প্রবন্তিত জীব পুনরায় *পরমানন্বরপে" 
প্রবেশ লাভ করিলে নিরতিশয়-আনন্দরপত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা আদে 
বিচিত্র নহে। 
্নতান দারা সর্বপ্রপঞ্চয়া ্ুক মোক্ষ হইলে *বদ্ধীনিয়ার্থরপেণ জান: 

ভাতি জদাশ্রয়ম।” শ্রীমদতাগবত ১২1৪২৩ 

বের অধাধতূত নিত্য নির্দোষ জতানাতুক বদ্ধ জ্যোতিরপে বিরাজ 
করেন। *সত্য ভ্ানমনন্তং বহ্ন* ইতি শ্রুতি 


,  শীতায় অদৈতবাদ। 


গীতোভ' মুর স্বরূপ বিচার দ্বার জীব ও ব্রদ্ধের অভে্ প্রতিপন্ন হয 
কেবল তাহাই নহে, "্তবমসি,” *মোহম্” শএকমেবাদিতীয়ং” ইত্যাদি 
মহাবাক্য প্রতিপারদিত জীবত্রঙ্গের একত্বও গীতা শাস্ত্রে উদ্ঘোধিত 
ঞ হইয়াছে ৰ 
গীত। শান্ত হইতে নিষ্লিখিত প্রকারে অদ্বৈত সিদ্ধি হইয়া ধাকে। 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৮১ 


(১) জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান দ্বার! অঞ্জনের মোহ দূর করিবার অভি- 
প্রায়ে জীবাত্মার-যে স্বরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে তাহা 
পররন্ধেরই বোধক। 

(২) য এবং বেতি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুধৈ; সহ! ১৩২৩ 

“বেত্বি পুরুষং সাক্ষাদহষিতি”-_ পুরুষই সাক্ষাৎ ব্রন্ম এই ভাবে ষে 
জানে, তাহাকে আর পুনর্ববার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইহা দ্বার 
জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান মুক্তির কারণ তাহাই উক্ত হইয়াছে । 

(৩) জেেয়ং যৎ তত প্রবঙ্ষ্যামি বজ, জ্ঞাত্বা ইমৃতমখতে--১৩।১২ 
ক্রু অর্থাৎ পরবদ্ধের শ্বরপ জ্ঞান দ্বারা জীব মোক্ষ লাভ করে। 


ভিজতে হাদয়গ্রস্থ শ্ছিদুত্তে সর্বসংশয়া; 
্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্দ্দাণি মরি দৃষ্টেইখিলাম্মনি | 
শ্রীদদ্ভাগবত, ১১২১৩, 


“ছে ত্রহ্ধণী বেদিতব্যে” এই ক্রুতি অনুসারে জীবাত্মপরষাঝ্মুবিষয়ক 
তবজ্ঞান মুক্তিলাভের সাধন। "আত্ম! বা! অরে শ্রোতব্য:* ইত্যাদি 
আ্তিতেও আত্মপদটী জীবাত্বা এবং পরমাস্বা উভয়পর। পরমাত্বস্বরূপ- 
জ্ঞান স্বাতুসাঙ্ষাৎকারের সহায়ত! করে। স হি তন্বতো জাতঃ স্বাত্ব 
সাক্ষাৎকারস্তোপকরোতি”_শ্রতি। জীৰ ব্রদ্ষের অভেদপক্ষেই এই 
শতি উপপর হয়। | 

(8) গীভার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শরীরকে “ক্ষেত্র” বলা হইয়াছে, 
এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই “ক্ষেত্রজ্ড”, অর্থাৎ জীবাম্ম!। 
“ক্ষেত্রজঞ্চাপি মাং বিদ্ধি”-_ক্ষেত্রজ্ঞকে আম! হইতে অর্থাৎ বানুদেবাখ্য 
গরমেস্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া! জানিবে। “তত্বমসি” এই শ্রুতি 
বাক্যে “তৎ” এই সর্বনাম শবটা*্যাবতীয় বন্রই বোধক। ব্রন্ম সকল 


১৮২ অপৃষ্ঠ ও পুরুষকার 
বন্তর স্বরূপ, এই কারণে “তৎ* শবটা ব্রদ্মেরই প্রতিপাদক | স্ৃতরাং 
উক্ত শ্রুতি দ্বার] জীব ব্রন্ের অভেদ বা! একত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে। 
অতএব “ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” এই বাঁকাটা উক্ত শ্রুতির গ্তায় জীব 
বঙ্গের এক্েরই বোধক। 
(£) ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্বামাগতাঃ। ১৭২ 
প্মম পরমেশ্বরস্ত সাংশ্যং মংস্থরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইভার্থঃ। ন তু 
সমানধর্মতাং সাধ্শর্;, ক্ষেতরভ্রেশ্বরয়ে। ভেদানভযপগঘাদ্‌ গীতা শান্ত্ে”। 
শাঙ্কর ভাষ্য । 
গীতা শাস্ত্রে জীব বঙ্গের অভেদ গ্রতিপাদি5 হওয়ায়, সাধ্য শবের 
অর্থ সমানধর্দুতা নহে, স্বরূপতা| | 
ী্ি-_“ত্ভীতে সতি তদ্গভভুয়োধন্শরবত্বং। যথা চন্ত্রতিননত্থে সতি 
চন্ত্রগ তাহলাদ কতা দিমবং মুখে চন্রপাদৃন্তম্‌ 1” সি্ধাস্দুক্তাবলী | 
(৬) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭ 
আমারই অংশ, আমারই পরা প্রকৃতি, জীব লোকে মংঘারী রূপে জীব 
ভাব ধারণ করিয়। রৃহিয়াছে। | 
গীতাতে ভগবান্‌ জীবাত্মাকে *মমৈবাংশ:* বলিয়। নির্দেশ করায় এইরূপ 
পূর্গক্ষ হইতে পারে যে-_ 
শন নিরবরবন্ত পরমাতন: কুতোইবয়ব একদেশো২ংশ ইতি। 
সাবয়বন্ধে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ অবয়ববিভাগাং। নৈষ দৌষঃ) অবিষ্তারুতো- 
পাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশঃ অংশ ইব কলিতো বত:”। শান্করভাষ্য 
পরমাত্ম। নিরবয়ব, তাহার অবস্ধব বা একদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে? তিনি যদি সাবয়ব হন, তাহা হইলে, অবয়ব বিভাগ হেতু তাহার 
' বিনাশ অবস্ভাবী। ইছার উত্তরে বক্তব্য এই ফে, ইহাতে কোনও দোষ হয় 
না, কারণ অবিদ্ধাকৃত উপাধিদ্ার! পরিছিন্ন হইলেই পরমেশ্বরের একদেশ ব। 


অনুষ্ট ও পুরুষকার ১৮৩ 


শংশ করিত হইয়। থাকে। অর্থাৎ পরমাত্মা অংশী, এবং জীবাস্বা অংশ, 
এইরূপ অংশী অংশ ভাবে প্রতীতি দেহরূপ উপাধিবশত:ই হইয়া থাকে। 
বেরূপ ঘটের বিষ্বমানতাবস্থায়, মহাকাশই ঘট দার! পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ 
হয়, এবং তখন মহাকাশ অংশী ও ঘটাঁকাশ তাহার অংশ হয়; যেরূপ ঘট 
ভগ্ন হইলে ঘটাকাশের আর সত্তা থাকে না, কেবল মহাকাশই বিরাজ করে, 
প্রকৃত পক্ষে কোনও অবয়ব বিভাগ, ও পরে অবযবীর সহিত বিভক্ত 
শঅবয়বের সংষোগ হয় না, সেই রূপ দেহের বিদ্যমানতাবস্থায় পরমাআ। 

ংশী এবং জীবাত্ম! অংশ 'ভাবে প্রতীয়মান হন মাত্র, বস্তঃ কোনও অবয়ব 
বিভাগ হস না। 


(৭) বজজ্াত্বা ন পুনমোহযেবং বাস্তসি পাগুবণ কল? 


যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষান্যাত্বন্যথো ময়ি॥ ৪1৩৫ 


যে জ্ঞানের বলে তুমি ব্রহগন্বরূপ স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতে অর্থাৎ 
বাস্থদেব পরমেশ্বরে আব্র্স্তবপধ্যত্ত সমস্ত ভুতকেই যাক্গাৎ দেখিতে 
পাইবে। “ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্বোপনিষংগ্রসিদ্ধং দ্রক্ষাসীতার্থঃ।” সকল 
উপনিষত প্রসিদ্ধ জীব ও ব্রদ্দের একত্ব তুমি সাক্ষাৎ করিবে। 

তন্বজ্ঞানের অবস্থাতেই জীবাত্ম! ও পরমাত্বার গরকৃত স্বরূপ উপলব্ধি 
হয়। জীব যখন স্বীয় দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ আত্মাতে প্রতিবিদ্ধিত পরমাত্মাকে 
সন্দর্শন করে, তখন তাহার নিজের ব্র্ধাভিননত্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । 
যেরূপ চক্ষুর তারকার উপর অন্ুলির ঈবৎ চাপ প্রদান করিলে বস্তুর স্বত্ব 
প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং অন্ুনি অপদারিত করিলে পূর্বববং একত্বেরই 
শুর্তি হয়) সেই রূপ জীবের জ্ঞানচচ্কুর উপর যতক্ষণ অবস্থা চাপিয়া 
বদিয়া থাকে, ততক্ষণই বর্গের “দে ব্রহ্ষণী” রূপে প্রতীতি হয়, অর্থাৎ জীব 
এবং বন্ধ ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয়; * অবিদ্যামুধ্ক হইলেই তত্বজ্ঞানাবস্থায় 


১৮৪ অনৃষ্ ও পুরুষকার 
বরদ্ধের গ্রকৃত স্বরূপ *একমেবাস্ধিতীয়ম্” আত্মপ্রকাশ করে, এবং জীব 
তখন আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া অবধারণ করে। জতএব 
প্যায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদৈতং পরমার্থতঃ 1 

(৮) অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ১৩১৬ 

“অবিভক্তং, প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং তৃতেহু সর্বপ্রাণিষু 
বিভক্তমিব চ স্থিতং, দেহেমু বিভাব্যমানত্বাং৮| শাঙ্কর ভাষ্য 

অর্থাং দেহেতেই তাহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া সেই “জয়” অর্থাৎ 
পরব্রহ্ধ সকল প্রাণীতে আকাশের মত এক অর্থাৎ অবিভক্ত ভাৰে বিদ্ক- 
মান থাকিয়াও প্রতি দেহ ভেদে বিভক্ত অর্থাং ভিন্ন তির বলিয়া প্রতীত 
হন] পরমেশ্বর এক হইলেও, দেহরূপ উপাধি নানাত্ব হেতু তিনি 
ভিন্ন তিন বলিয়া প্রতীয়মান হন। 

্তয়দর্শন প্রণেতা গৌতম ও বৈশেধিক দর্শন প্রণেতা কণাদ এবং 
সাংখ্যদর্শন প্রণেতা! কপিল দ্বৈতবাদী) ইহাদের মতে জীবাস্ম গ্রতি- 
শরীরে ভিন্ন। তবে ইহাদের দৈতৰাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। 
জীবেশ্বর ভেদ লইরাই ন্যায় দর্শনের দ্বৈতবাদ ; সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর ; 
শুতরাং কেবল জীবগণের পরস্পরের তেদ লইয়াই সাংখ্যদর্শনের দ্বৈত 
বাদ। সাংখ্যদর্শন মতে “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবছত্বং” | জীবাস্ম; 
যদি এক হইত তাহা হইলে একের জন্ম বা! মৃত্যুতে সকলের জন্ম ব. বৃতূু 
হইত, একের তোজনে সকলের ভোজন জন্য তৃপ্তি হইত। তাহা যখন 
হয় না, তখন পুরুষবহুত্ব অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি 
দ্বার লোকব্যবহারসিদ্ধ পুরুষবনূত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে । ন্যায়দর্শন 


. মতে-ঈশ্বর; সর্বজ্ঞ: পরমাস্মা। এক এব। জীবঃ প্রতিপরীরং ভিন্ন: 


সস 
পি 


বি নিত্যশ্চ” | বেদাস্ত মতে “একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রদ্ধ”, “সর্বং খবিদং ব্রদ্ধ”, 
বর্থাং আনরন্স্তম্বপর্যযস্ত সমঙও জগতষই' তন, ব্রন্জীতিরিক্ত কোনও পদার্থ 


অদৃষ্ঠ ও পুরুষকার ১৮৫ 


নাই। স্থৃতরাং ইহার মতে জীব ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। . গীভাতেও সর্ব্বো- 
পনিষৎ প্রসিদ্ধ" জীবক্রন্দের এঁক্যই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। : জীব পর” 
মাত্মার অংশ বা একদেশ এইববপ উক্তি দ্বারাই জীবত্রদ্দের অঙ্ে- 
স্বীরূত হইয়াছে। পুরুষ বহুত্বের পরিবর্তে “ভৃতানি একাত্মকানি”। কারণ 
*এক এব পরোহ্াস্মা ভৃতেঘাত্মন্যবস্থিত:৮। তবে দেহরূপ উপাধির নানাত 
হেতু জীবের নানাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

“অবিগ্যাপ্রতিবিদ্বিতজীবস্ত উপাধিনা! ভেদাৎ অবিদ্তাকার্যাদেহাছ্য- 
পাধিনানাত্বাৎ সর্ধবে ঘটাকাশাঃ”| অর্থাং যেরূপ আকাণ এক হইলেও 
ঘটাবচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ । অতএব ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি মতে 
যেস্থলে জীবাত্মার ভেদ স্বীকার দ্বারা পুরুষবনুত্ব সিদ্ধ হয়, অ্বৈতমূতে 
সেই স্থলে জীবাত্মার ভেদ স্বীকার না করিয়। উপাধির জেদ দ্বার! 
পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ কর! হইয়| থাকে, ইহাই প্রভেদ। 

(৯) যদিও ক্ষেত্রজ্ত এবং পরমেশ্বর এক ও অভির, তথাপি লোক: 
ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয্না অবিস্াবচ্ছিন্ন জীব, অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্ি- 
রের সহিত আধ্যানিক সম্বন্ধবিশিষ্ট দেহাভিমানী, সংসারী আত্ম। গীতাতে 
দেহী, দেহভূৎ, শরীরী প্রভৃতি শব দ্বারা অভিহিত হইয়াছে । জীৰ ও. 
ব্রন্মের মধ্যে তাত্বিক ভেদ না থাকিলেও, নিয়লিখিত অবিগ্ভাকলিত ভেদ. 
লক্ষিত হয়। 

(১) পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ; তিনি অবিগ্ভার অধীন নহেন, পরস্ক অবি- 
গাই তাহার অধীন। ভিনি নিত্যশুদ্বুদ্ধস্বভাব এবং গুণাতীত। 

অবিগ্যাবচ্ছির জীবের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত। “অজ্ঞানেনাবৃতং- 
জ্ঞানং তেন মুহৃত্তি জন্তবঃ।” জীব অবিষ্যার অধীন; অবিদ্বান্, মুখ 
অর্থাৎ দেহাদিতে অহং বুদ্ধিসম্পন্ন । 

(২) পরমেশ্বর নিত্যযুক্ত ;--জীব নিত্যবন্ধ। 


১৮৬ অনৃষ্ট ও পুরুষকার 


(৩) পরমেশ্বর সকলের দেছে বর্তমান থাকিয়াও কর্মফলে পিপ্ত ইন, 
ননা। তিনি দেহস্থ হইয়াও অদেহস্থ। জীবাত্ম। অদেহস্থ হইমাও দহ 
র্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে দেহধর্শরহিত হইলেও অভিমান বশত: দেহে! 
খত্মভাববিশি্ট। 

(8) পরমাস্মা অজ, অবিনাশী, অপরিণামী । পন জাধতে আ্িয়তে বা 
'কদাচিং।” তিনি অনাঙ্গিনিধন। জীব বা দেহী ছননমরণশল, 
এবং পরিণাধী | 


“অবিছ্োপাধিকন্তৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্গ। 


78) পরমেশ্বর সুখদুঃখভোগরহিত, পরমানন্দ শ্বরূপ। জীব সুখ 
ছ্‌ঃ খর্কফিলভৌভা। পরমেশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। 

জগতে যত জীন আছে সকলেরই মুলধন হিসাবে কমই হউক, 
বেশীই হউক, প্প্রক্কৃতি ব্যাস্কে” কিছু জমা আছে। পরমেশ্বর এই ব্যাঙ্কের 
অধ্যক্ষ, পরিচালক স্বরূপ। ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য অধ্যক্ষ দ্বারাই 
পরিচালিত হম্ব । (07670200010 ভাবেই হউক, অথব। 
77500 1১০০৯ হিসাবেই হউক, বাহার বাহ! জমা আছে, তাহা 
যথানিয়মে এবং যথাসময়ে, কড়ায় গণ্ডায় দেওয়। হইয়! থাকে, তাহার 
তিলমান্তর ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। এই হিসাবেই পরহেশ্থর 
জীবের কর্মফলদাতা। কেনযে পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্ট লইয়া এইরূপ 
খেলা করেন ভাহ। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য । শাস্ত্রকার্গণ বণিয়া 
থাকেন_- 


“লোকবত্তু লীলাকৈ বল্যম্‌।” 


অর্থাৎ পরমেশ্বর লীলাযকণ এইরূপেৎবীলা করাই তাহার অভ্যান! 


নষ্ট ওপুরুকার ১৮ 
অতএব উক্ত প্রকার আধ্যাসিক বা খুপাধিক দোষছই জীবাস্মাঁ 
ইতে দোষম্পর্শশুক্ট, নিরুপাধিক, 'নিতাশুদববদ্ধমুক্তস্বভাব পরমাত্বা ফে 
বলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার আর অপেক্ষা কি? ইহার প্রতি 
ক্ষা করিয়াই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্উত্তমঃ পুরুষন্ন্তঃ পরমাত্তেত্যু্া- 
হত:*, এইরূপ বল! হইয়াছে । উক্ত শ্লোকের প্রকৃত তাতপর্ধ্য এই 
ষে, পরমেশ্বর এক এবং নিরুপাধিক হইলেও “ক্ষর” এবং "অক্ষর 
রূপ উপাধিদ্বার। প্রবিভক্ক। *“ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেপ অশ্পৃষ্ট: নিত্য- 
গুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্বভাব: উত্তমঃ উৎকৃুতমঃ পুরুষত্স্ত:* ৷ শাঙ্করভাঘ্য 
অর্থাৎ পরমাত্মা ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধির দৌযম্পর্শ- 
শা; মুতরাং তিনি ক্ষর পুরুষ অপেক্ষা এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ 
অপেক্ষা! বিলক্ষণ বা উত্তম। অতএব এস্থলে যে গ্ভদের ব্য 
হইয়াছে তাহা উপাধিগত ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইম্মাছে। জীবাত্মাঁ' 
এবং পরমাস্মা এক ও অভিন্ন ইহা অন্ঠান্ত স্থানে সুস্পষ্টভাবে বলিবার, 
পর, এস্থলে তাহার বিপরীত অন্ত গ্রকার বলিলে অবিরুদ্ধ ভগবদ্বাক্যেক্ 
বিরোধ অপরিহার্য হয়। 


ন হীশ্বরব্যান্ৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্স্তি লোকে বিপরীতমর্থম্‌। 


শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
ক্মাত্বানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ |. ১১১৮।২১* 
অভেদেন--তৰমসীত্যুক্ত চিদংশৈক্যেন। আত্মানং জীবং ময়! পরমাত্মনা 


অভেদেনেতি সাযুজ্যার্থম্‌। টাক।। 

অতএব জবাকুন্্ম সন্ধানে ক্ষটিকের লৌহিত্যের স্থাবর, কাঞ্চন 
সংসর্গে কাচের মাবকভছতির ন্যায়, প্রকৃতির পরিণাম দেহ এবং ইন্ছি- 
য়াদিতে অবিবেক গ্রহ্ছত অভেদবুদ্ধিঃ বশতঃ কর্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত 


১৮৮ | অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


শরইয়৷ থাকে, এবং প্রক্কত পক্ষে জীবাত্মা দেহধর্ম্মরহিত হইয়া. আক 
কর্মের ফলে “আাত্মবিভ্রম” হেতু সংগার বন্ধনে বদ্ধ হয়) মং... চিকার 
হল্লিত জলে যেরূপ মরুভূমি কর্দাক্ত হয় না, সেইরূপ অধিচক্সিত 
নতান্ধিক ফেহসন্বন্ধ দ্বারাও অবিকারী জীবাত্মা বিকার প্রাপ্ত হয় না; 
বং মিথা। দেহাডিমান নিরত্ত হইলেই জীব বনগাত্বকত্বরূপ স্বরূপে 
স্থান করে। 
“্মায়াং ব্যাস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ।” 

১ ধতর্কের দ্বারা বিশেষ কোনও লাভ হয় না। অনেক সমম্ে 
ধগীষ বুদ্ধি প্রণোদিত হওয়ার তর্কের দ্বারা প্ররুত তত্ব নিরূপণৈ ব্যাঘাত 
বটে। ভগবানের “উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিবার পর অজ যেমন 
বায -”লন__প্নকটা মোহঃ, স্থিতোইশ্মি গতসনেহ+৮-_সেইরূপ অভি- 
নিবেশ সহকারে গীতা পাঠ করিলেই ছিয়সংশয় হইয়া! সকলে জীব ্রহ্গের 
ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। তাই যখনই 
আমি ত্বীত! পাঠ করিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে-_জীবের উদ্ধারকর্তী 
ভবপারের কর্ণধার, পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি দয়াপরবশ 
হইয়া, মোহান্ধ জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য, আত্মবিশ্বৃত 
জীবের প্রন্ুপ্ত স্বৃতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জঙ্া, তাহার মোহন্দি: 
ভাঙ্গাইবার জন্য, যেন উচ্চকণ্ঠে বার বার ঘোষণ! করিতেছেন-..এর 
ঘুমাও না, একবার নয়ন যেলিয়। চাহিয়া দেখ_-তৎ ত্বমসি। একবার 
এইভাবে অসুপ্রাণিত হইয়া উত্তিষ্, জাগৃছি--তখন তুমিও স্পদ্ধা সহকারে 
বলিতে পারিবে-_ 

অহং দেবো ন ান্যোইনি ্্ৈবাহং ন শোকভাক্‌। 














